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[ব-জীবনের কাঁধ্য সকল উত্তমরূপ অবগত হইতে হইলে 
কিরূপ, তাহা প্রথমেই জানা উচিত। যে আশ্চর্য্য শক্তি 
দগের শরীরের ভিতর থাকাতে আমরা নড়িয়। বেড়াইতেডি, 
ঃহিতেছি ও চিন্ত/ করিতে পারিতেছি, যাহ! বাহির হইয়। 
এই দেহ অচেতন হইয়া পড়িবে ও অচিরাৎ্ পচিয়! যাইবে, 

(কিরূপ? যাহ! দ্বারা এই পরিদৃশ্তমান জগতের যাঁবতীয় 
ব জন্তু চেতনা-প্রাপ্ত হইতেছে এবং অধিকাংশই ইতস্ততঃ 
চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, উদ্ভিদ্গণ যাহা দ্বারা জীবিত 
।কিয়! পৃথিবীকে স্থুশোভিতা করিয়াছে, বিশ্বরাজ্যের মধ্যে সেই 
শত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি প্রাণের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে কাহার 
না ইচ্ছা হয় ? 
পূর্বকালে কোন কোন মহাত্মা ইহাকে বায়ু বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন। তাহাদিগের মতে এই প্রাণবায়ু শরীরের সর্ধত্র ভ্রমণ 
করিয়া! জীবগণকে ভ্রীবিত রাখে, এবং জীব-শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে গমন করিয়া, অপাঁন, উদান প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। 
ই্দীনীত্তন পণ্ডিতগণের মত তাহা নহে । তাহারা বলেন যে, 
বায়ু বা জল যেরূপ জড় পদার্থ, প্রাণ সেরূপ নহে। তাপ, তাড়িত, 
চৌন্ুকাঁকর্ষণ, আলোক প্রভৃতি যেমন এক একটা ভৌতিক শক্তি, 
প্রাণও সেইরূপ একটী ভৌতিক শক্তি মাত্র; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
শারীর-বিধান শাস্ত্রের পরীন্ষাদি ছারা স্থিরীকত হইয়াছে যে, জীব- 
শরীরে সর্ধদাই তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, এবং তাড়ি, রাসায়নিক 
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আন বা প্রাণের স্বরূপ সম্পূর্ণবূপ না জানা যাউক, তথাপি 
জীবনের লক্ষণ ও অবশ্ত কর্তব্য কার্ধ্য গুলি জানা উচিত। অতএব 
জীবিত পনীর্থের লক্ষণ কি এবং জীবিত ও জীব্নহীন পদার্থের 
বিভেদ কি, তাহা বর্ণনা করা উচিত। 

প্রথমতঃ । জীবিত পদার্থ মাএ্রেই অন্য জীবিত পদার্থ দ্বার! 
উপর হয়। মন্থুধ) ও অন্তান্ত জীবগণ পিতামাতা দ্বারা এবং 
উদ্তিরগণ পরাগকেশর ও গর্ভকেশর দ্বার! উৎপন্ন হয়,ইহা সকলেই 
জানেন। কিন্ত কীটাণু ও অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্গণও যে এইরূপ 
উপায়ে জন্মগ্রহণ কবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পূর্বে কোন 
কোন মহাত্ম। বলিতেন বে, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীর ও উড্ভিদ্‌ 
পিতামাতা হইতে উৎপন্ন না হইয়া বিবিধ প্রকার অচেতন 
পরার্থ হইতে উত্পন্ন হইয়া থাকে | বহুকাল পুর্ধবে ভগবান্‌ মন্গু 
দংশঃ মশক গ্রসৃতি জীবগণকে উষ্ণ ও পুতিগন্ধময় স্থান হইতে 
উত্পন্ন হইতে দেখিয়া এবং তাহাদিগের জনকজননীর অভাব 
দোয়া, তাহাদিগকে “স্বেদজ” নামে নির্দেশ করিয়াছিলেন, এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও কোন কোন লেখক ত্র মতের 
পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু যতই অনুসন্ধান বুদ্ধি হইতেছে) 
ততই ম্পঃ দেখ! যাইতেছে যে, অন্ত জীবিত পদার্থের সাহায্য 
ব্যতীত জন্সগ্রহণ অপভ্ভব। পুতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে যে 
মশকাদি জীব জন্মার, সেথানে প্রথমে চতুর্দিকের বাতান হইতে 
তাহাদের উৎপাদক গিয়। উপনিবেশ করে, তৎ্পরে সন্তান উৎপন্ন 
হয়। পচা ঘায়ে যেসকল পোকা জন্মার, তাহারা কেবল বাযু 
হইতে আসিত্া সেখানে উপনিবেশ করে মাত্র। পরে যখন 
কাহাদ্িগের বন্ুলংখ্যক সন্তান উত্পন্ন হয় ও ঘায়ের রসে শরীর 
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বাড়িয়া উঠে, তখনই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই। পাঁচড়ার 
ঘায়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ কীট, উদরের কৃমিগণের স্ত্রী ও পুরুষ 
কমি, মন্তকের উতকুণের স্ত্রী ও পুরুষ দেখিলেই বোধ হয় যে, 
সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট আয়োজন সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। 
অতি ক্ষুদ্র কীটাণুগণের মধ্যে কতকগুলির স্ত্রী পুরুষ নাই; এক 
মাত্র প্রভব হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। আচার্ধ্য হেকেলের মতে 
এই সকল জীবকে অমিথুনজন্মা জীব বল! উচিত। তাহার মতে 
ইহাদের সংখ্যা মিথুনজন্মাদ্িগের অনেক ওণ অধিক | বিগত 
বিংশতি বত্নরের মধ্যে “জীবাণু: বিদ্যার অপাধারণ উন্নতি বশতঃ 
জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই পৃথিবীর বাঘু, জল, মৃত্বিকা 
প্রভৃতি সর্বত্র অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণি-ভিম্বে পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে । তাহাদের অসংখ্য প্রকার জাতি আছে, প্রত্যেক 
জাতির নির্দিষ্ট ক্রিয়া আছে, কেহ মন্থুষ্যের উপকারী ,কেহ 
অপকারী। কোন জাতি ফল পরিপক করে, কোন জাতি মৃত- 
দেহ পচাইয়া নষ্ট করে এবং পৃথিবীর আবর্জন। দূর করে, এজ 
শ্রেণী দ্বার জরাদি রোগ অপর শ্রেণীর দ্বারা বিহচিকাদি রোগ 
মনুষ্য মধ্যে উতৎ্পন্ধ হয়। তাহাদ্বের উৎ্পাদিক শক্তি এত 
ভয়ঙ্কর যে যদি হৃর্য্য অগ্নি প্রভৃতির উত্তাপও অন্তান্য নানাবিধ 
উপায়ে প্রতি মুহূর্তে তাহাদের কোটা কোটী ধ্বংস হইয়া! না 
যাইত তবে ছুই চারি দিনের মধ্যেই তাহারা পৃথিবী পরিপূর্ণ 
করিয়া ফেলিত। কিন্তু এ হেন ক্ষুদ্র জীব এবং উদ্ভিদ ডিম্বাু ও 
স্বয়ং উত্পন্ন হয় না। হ্ত্তী যেমন অন্ত হস্তী ব্যতীত উৎপন্ন 
হয় না, বট বৃক্ষ যেমন বটের বীজ ভিন্ন জন্মে না ইহারাও তন্রপ 
অন্ত জীব ও উদ্ভিদ ডিম্বাণু ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে ন!। 
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আবার, উদ্ভিদ্গণের মধ্যে যে গুলি সপুত্পক, তাহাদের স্ত্রী ও 
পুরুষ অর্থাৎ গর্ভ ও পরাগকেশর দ্বারা ফল উৎপন্ন হয়ঃ কিস্ত 
যে নকল উদ্ভিদ অপুষ্পক অর্থাৎ যাহাদের পুম্প হয় না, তাহারাও 
অপবীজ দ্বারা ফলোৎপাদন করে। | 

অতএব প্রাণী ও উদ্ভিদ্গণ অর্থাৎ জীবিত পদার্থ মাত্রেই অন্ত 
জীবিত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়, স্বয়ং কথনই উৎপন্ন হইতে পারে 
না। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি ছ্বার। সম্পূর্ণরপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে 
যে, নিজ্জীব বা পাখিব পদার্থ মিশাইয়া। জীবিত পদার্গের শরীরের 
কোনও অংশ প্রস্তত করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশাইয়া 
কতই নৃতন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কতই সখের বৃদ্ধ হইতেছে ও 
কতই জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, তথাপি এক টুক্রা চর্ম বা মাংস, 
একটী পত্র বা মুল, অখবা! এক রতি পরিমাণে বুক্ষের, ত্বক্‌ 
অদ্যাপি কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। জীবিত পদার্থ জীব 
ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। এ কথ! এতই সত্য যে, ভুতব্ববিদ্গণ 
নির্ষয় করিয়াছেন যে, বে সকল প্রাণী ও উত্ভিদের প্রভব নষ্ট 
হইয়াছে, সেই সেই জাতীয় জীব এবং উদ্ভিদগণও পৃথিবী হইতে 
উচ্ছিনন হইয়। গিয়াছে । 

ডার্বিন, স্পেন্সর প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিত বিবর্তনবাণের 
আদিগুকু, তাহাদিগের সহিত উপরোক্ত মতের অসামঞ্জস্ত নাই । 
তাহাদের মতে আদিম কীটাণুর পর আর জীব-সথষ্টি হয় নাই) 

তাহারাই সাক্ষাৎ ভাবে অথবা বিবর্তিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বঙ্সরে 
উচ্চতর জীবের আকার ধারণ করিয়াছে । তাহারাই বর্তমান 
মনুব্যাদ্দি উচ্চ-শ্রেণীস্থ জীবগণ্র পূর্বপুরুষ এবং তাহাদেরই 
বংশ্বরেরা এক্ষণে এই ভ্বগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে । এই মত্ত 
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সত্য হইলেও বর্তমান জগতে “এক জীব ভিন্ন জীবান্তর উত্পন্ন 
হইতে পারে ন1” এ কথা অদঙ্গত হইতে পারে না। কিন্ত বাস্চি- 
য়ান্‌, পাউচেট, বির্শো প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ বলেন যে,আঁদম কীটাণু 
গণের বিবর্তনেই ইহজগতের যাবতীয় জীব উৎপন্ন হইয়াছে; 
আর সেই আদ্রিম কীটাণুগণও অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল! সুতরাং তাহাদের মতের এই শেষ অংশের সহিত 
আমাদিগের এঁক্য নাই । অচেতন হইতে ক্ষুদ্রতম সচেতনের 
উৎপত্তি অদ্যাপি কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে 
ফরাসি পণ্ডিত পাস্তর বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে ক্ষুদ্রতম কীটাথু বা উদভিদাণু পর্য্যন্ত পূর্বজাঁত কীট বা উদ্ভিদাণু 
হইতেই উৎপন্ন হয়; তাহারা কেহই স্বয়স্ূত নহে। 
দ্বিতীয়তঃ | জীবিত পদার্থ মাত্রেই জল, বায়ু ও উত্তাপ 
ব্যতীত জীবিত থাকে না । এই পুস্তকের অন্তাত্র লিখিত হইয়াছে 
যে, যে বায়ুরাশির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত রহিয়াছি, তাহাতে 
অননজান নামে এক প্রকার বাপ আছে। সেই বাম্প প্রাণী ও 
উদ্ভিদ্গণের শরীরে প্রবেশ করিয়া, অঙ্গার নামক পদার্থের সহিত 
অেংঘুক্ত হইতেছে এবং তাহাতেই জীবনরূপ কলের কার্ধ্য চলি- 
তেছে। গুল, তরু ও লতা, কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী ও মন্ুষ্য-_ 
প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই ভিতর অল্জান প্রবেশ করিতেছে, 
এবং তাঁহাতেই তাপ উৎপন্ন হইতেছে ও জীবনের, কার্ধ্য চলি. 
তেছে। অগাধ-জল-সঞ্চারী জীব ও জলজ উদ্ভিদ, আরণ্য পণ্ড ও 
বৃক্ষ, সকলেই বায়ুর সাহায্যে, তাপের সাহায্যে জীবনের কার্ধ্য 
_ করিতে সক্ষম হইতেছে । যদি পৃথিবীর ন্তায় অন্তান্য গ্রহাদিতে 
আমাদের মত জীব থাকে, তাহা হইলে সেখানেও এই হুইটী থাক! 
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আবশ্যক । পুনশ্চ, জীবিত পদার্থ মাত্রেরই শরীরের অধিকাংশ 
জলে পরিপূর্ণ, এই জল রাত্রিদিন যেমন শরীর হইতে নষ্ট হইতেছে 
তেমনই তাহার পুরণ হওয়। আবগ্তক, নতুবা প্রাণী ও উত্ভিদ্গণ 
বাচিতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই ছোট অবস্থা হইতে ক্রমে 
বড় হয়। কিন্ত ছোট পদার্থকে বড় হইতে দেখিলেই যে, তাহাকে 
জীবিত পদার্থ বলিতে হইবে, তাহা নহে। উদ্ভিদ ও জন্তগণ 
যেমন ছোট হইতে বড় হয়,লবণ প্রভৃতি ছুই একটা পাধিব পদার্থও 
অবস্থাবিশেষে সেইরূপ ছোট ডেলা হইতে বড় হয়। কিন্ত জীবিত 
পদার্থ খন বাড়িতে থাকে, তখনও তাহার ক্ষয় হয়, নিজ্জাব 
পদার্থের তাহ! হয় না। 

চতুর্থতঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই আহার করিয়া থাকে। 
জীবিত থাকিতে হইলে রাত্রিদিন শরীরের যে ক্ষয় হয়, তাহার 
পৃবণ করাই আহারের উদ্দেশ্য। রাত্রিদিন শরীর কিরূপে ক্ষয় হয়, 
তাহা পরে বলা যাইবে । কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, জীবিত পার্থ 
মাত্রেই আহার করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে জীবকে একটা 
শ্বেত বিশ্দৃবৎ্ বোধ হয়, সেও নিজের অপেক্ষ! ক্ষুদ্র পদীর্ঘকে বেষ্ট্ঠ 
করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। বড় বড় 
উত্ভিদ্গণ মূল ও পত্র দ্বারা থাদ্য সংগ্রহ করে, জলজ উদ্ভিদগণ 
জল ও বাঘু হইতে, এবং যে সকল উদ্টিদ্‌ প্রস্তরথগ্ডাদির উপর 
ববন্মে, তাহারা কেবল বায়ু হইতে খাদ্য প্রাপ্ত হয়। 

পঞ্চমতঃ | জীবিত পদার্থমাত্রেই মরণ তম্শীল। এমন কোন 
জীবিত পদীর্থ কেহ দেখেন নাই, যাহা এই নিয়ম-বঞ্জিত। 

জীবিত ও জীবনহীন পদার্থের বিভেদ বর্ণন! কর! হইল | 
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এক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদ৮-জীবিত পদার্থের এই ছই শ্রেণীর 
পরস্পরের বিভেদ বর্ণনা করা যাউক। 

প্রথমতঃ | উত্তিদ্গণ মৃত্তিকা হইতে রস এবং বায়ু হইতে 
অঙ্গার ও অন্রজান গ্রহণ করিয়া নিজ শরীর পোবণ করে। 
মৃন্তিকার রসে বে বহুবিধ ধাতব ও অধাতব পদার্থ গলিয়। থাকে, 
প্রবানতঃ তাহা দ্বারাই উদ্ভিদ্দগণ জীবিত থাকে ও বদ্ধিত হয়। 
কিন্তু জন্তগণ এরূপ পদার্থ থাইয়। বাচিতে পারে না। এই সকল 
ধাতু-পদার্থ উদ্ভিদ্শরীরে জীর্ণ হইয়া, যথন ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি 
রূংপ পরিণত হয়, জন্তগণ তখন নেই ফলযূলাদি ভক্ষণ করিয়া 
জীবিত থাকে । এই হিসাবে দেখিতে গেলে উদ্ভিদ্গণকে জঙ্ত- 
গণের পাচক ভৃত্য বলিয়া বোধ হয়। মুত্তিকারূপ মহাভাগার 
হইতে বিমিশ্র ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় নানাবিধ পদার্থ উদ্ভিদ্গণ গ্রহণ 
করিতেছে এবং তাহার্দিগঃক তৈল, চিনি, শ্বেতপার, মাংসিক 
গ্রভৃতি পদার্থে পরিণত করিয়া ফল, মূল, পত্র প্রভৃতি সব্ধত্র 
ছড়াইয়৷ দিতেছে । আবার দেই সকল ফল, মূল প্রভৃতি ভক্ষণ 
করিয়। জন্তগণের শরীরে রক্ত মাংস প্রভৃতি পদার্থ হইতেছে । 

দ্বিতীয়তঃ | উদ্ভিবগনের পরিপাক-মন্ত্র শ্বাসবন্ত্র প্রত 
শারীরিক যন্ত্র সকল শরীরের বাহিরে থাকে । মুল, পত্র প্রভৃতি 
দ্বারা এই সকল কার্য সম্পন্ন হয়ঃ জন্তগণের এই সকল যন্ত্র 
শরীরের ভিতরে থাকে । 

ভৃতীবতঃ। উত্ভিদ্গণের শরীর অঙ্গা রপ্রধান, অর্থাৎ শ্বেতসার 
প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে অঙ্গার নামক বঢ় পদার্থ অধেক পরিমাণে 
আছে, তাহাই উদ্ভিন্‌-শরীরের প্রধান উপাদান । জন্তগণের শরীর 
যবক্ষারপ্রধান, অর্থাৎ অগুলাল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে যবক্ষার 
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নামক রূঢ় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই অন্ত-শরীরের 
প্রধান উপাদান। 
চতুর্থতঃ। অধিকাংশ জন্তই জঙ্গম, অর্থাৎ নড়িয়া বেড়াইতে 
পারে এবং প্রায় সকল উদ্ভিদ্‌ই স্থাবর, অর্থাৎ নড়িতে পারে না। 
কিন্ত কদাচিৎ ইহার দ্বিপর্ষ্য় দেখ! যায়। অতি নিম্বশ্রেণীর দুই 
একটা প্রাণী নড়িতে পারে না, এবং ছুই একটা উদ্ভিদ এত সুন্দর- 
রূপ নড়িতে পাত্রে যে, তাহাদিগের স্পন্দন অধঃশ্েণীগ প্রাণীদিগের 
তুল্য। দর্ধজন-পরিজ্ঞাত লজ্জাবতীর গাছ ইহা'র একটা দৃষ্টাত্ত। 
ইহাকে স্পর্শ করিলেই স্পন্দন-ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অতএব কোন 
পদার্থকে স্পন্দননীল দেখিলেই যে জন্তবলিতে হইবে, অথবা! স্পন্দন 
না দেখিলেই যে উদ্ভিদ বলিতে হইবে, তাহা নহে। 
বাস্তবিক সর্ধনিম্বস্থ উদ্ভিদ ও সর্বনিয়স্থ গ্রাণিগণের পরস্পরের 
বিভেদ অনুভব করা এতই কঠিন যে, শিক্ষার্থিগণের উল্লেখিত 
কথা কয়টা ম্মরগ্র রাখ অতীব আবশ্তক। গো, মহিষ, মনুষ্য 
প্রহথতি বড় বড় প্রাণীর সহিত বট, অশ্বখ প্রভৃতি উদ্ভিদের বিভেদ 
এতই অধিক যে, ইহাঁদিগকে তুলনা করা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্ত সর্ধনিয়ন্থ শ্রেণীর প্রাণী ও পর্বনিমস্থ শ্রেণীর উত্ভিষ্জের 
এতই সৌসাৃশ্ত যে, অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেও সময়ে সময়ে 
তাহাদিগের স্বরূপ নিক্বপণ করা কঠিন হয়। এই সকল স্থলে 
হস্ত, পদ, চক্ষু প্রত্ৃতি প্রাণীর লক্ষণ অথবা মূল, কাও পত্র প্রতৃতি 
উদ্ভিদের লক্ষণ কিছুই না থাকাতে কেবলমাত্র স্পননন বা নড়িবার 
ক্ষমতা আছে কিন! দেখিয়া পদার্থের শ্বক্ূপ নিরূপণ করিতে 
হয়। তাহাতেও সন্দেহ ভগ্জন হয় না; কারণ, সর্বনিয়স্থ 
প্রাণিগণ বেমন নড়িতে পারে, উদ্ভিদ্গণও তদ্রপ নিতে পারে। 
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স্থতরাঁং অমুক পদার্থ উদ্ভিদ কিন্বা প্রাণী, তাহ! নির্ণয় কর! দুরূহ 
হইয়! উঠে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অত্যধিক সিশ্ক্ষা বশতঃ 
প্রকাঁও পৃথিবীর সর্পত্রই প্রানী ও উদ্টিন বিতরণ করিয়াছেন, এবং 
ইহাদিগের উভয়কে যে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, 
তাহারা দুরাগত ছুইটী সরল রেখার স্তায় এক স্থক্স কোণে মিলিত 
হইয়াছে । তাহাদের এক প্রান্ত ভাগ পরম্পর এত সন্নিহিত যে, 
উভয়ের কিছুই দূরত্ব দেখ। ঘায় না; কিন্তু অপর প্রাস্তের দিকে 
যতই দুরে গমন করা! যায়, ততই রেখাদ্য়ের পরস্পরের দুরত্ব 
লক্ষিত হইয়া থাকে । 

পক্ষান্তরে প্রণিগণের মধ্যে কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত ফে 
অশেষবিধ শ্রেণী রহিয়াছে, তাহারা সোপাশরাজির স্তাঁয় অতি 
অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠিয়াছে। সোঁপান-শ্রেণীর ধাপশুলির 
যেমন প্রত্যেক ধাপ নীচের ধাঁপ অপেক্ষা অতি অল্প উচ্চ বটে, 
তথাপি বহুপংখ্যক এইরূপ ধাপ থাকাতে অতি নিম্ন হইতে উচ্চ 
স্বানে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে এক 
এক ধাপ উঠিয়া ক্রমেই বৃহত্তর জন্ত সকল দেখিতে পাই। পর্রি 
(ধষে মতন্ত, সরীস্থপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিরূপ ধাপে উঠিলেই ্তন্ত- 
পায়িগণ দেখা যায় । তাহার মধ্যেও গৃহপালিত বিড়াল, কুকুর 
হইতে হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্ুক পর্যন্ত সকল জন্তই যেন এক একটা 
ধাপের হ্যায়; একটী অপেক্ষা অপরটী কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্থানে রহি- 
যাছে। তাহাদের পর বানর, বনমান্ুষ ও সর্বোচ্চ ধাপে মানবগণ 
অবস্থন করিতেছে । অন্যান্য গরন্তর সহিত মন্থর কি বিভেদ, 
তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করা যাইবে । 





প্রথমশিক্ষা 


শৃরীর-বিধান। 
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পশু ও মনুষ্য । 





মানবগণ এই জগতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া কিকুপে 
দেখে, শুনে, আহার নিদ্রা ও জীবনের অন্যান্য কার্ধ্য করে, 
কিরূপে শিশু হইতে যুবা হয়, যুবা হইতে বুদ্ধ হয়, এবং পরিশেষে 
কিরূপে মায়া ফাঁয়, এই সকল কথা যে শাস্ত্র পাঠ কাবিলে জান! 
যায়, তাহাকে শারীর-বিধান-বিদ্যা কহে। 

ভাল, মানবজীবনের এই সকল কার্ধ্য কি গো, মহিষ, বানর 
প্রভৃতি বড় বড় জন্তর জীবনের কার্যের মত নহে? আমরা 
আহার নিড্রাদি কার্য সকল করিতে থাকি ও কিছু দিন পরে 
মরিয়া যাই, তাহারাও তাহাই করে, তবে চতুষ্পদ ও মানবগণের 
শারীর-বিধানের বিভেদ কি? সকলেই জানেন যে, ইহার প্রথম 
উত্তর এই যে, আমাদের যে বুদ্ধি আছে, তাহাদের তাহ নাই, 
এবং তজ্জন্তই অনেক বিভেদ ঘটিয়া থাকে । বাস্তবিক বুদ্ধিকন 
তারতম্য বশতঃই আমরা জগতের অধিকাংশ স্বখ অধিকার 
করিয়াছি, আর তাহারা হয় বনে বনে ঘুরিতেছে, নতুবা আমাদের 
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স্পা 


জন্ত খাটিতেছে | বুদ্ধিটুকু বাদ দিলে মানব কি ইতর জন্বই 
ইয় !--হন্ডী অপেক্ষা কত ছোট, নিংহ ব্যান্র অপেক্ষা কত 
দর্ব্বল, পক্ষী অপেক্ষা কত কুৎসিত !-_ভাবিয়া দেখ, মানব যদি 
গোমহিষাদির ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে বনের. মধ্যে 
কি নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই গণ্য হইত ! 

কিন্ত বুদ্ধি থাকিয়াও যদি কথা কহিবার ক্ষমতা! না থাকিত, 
তাহা! হইলে মানবের বুদ্ধি থাকা বৃথা হইত । পশুগণ নানাপ্রকার 
শব্দ করিয়া ভয় হর্ষ প্রত্ৃৃতি ব্যক্ত করিতে পারে । কিন্তু যাহ! কিছু 
স্বরণ করিয়া, বিবেচনা! বা বিচার করিয়। অন্যকে জানাইতে হয়, 
তাহ! বাক্য ভিন্ন অন্ত উপায়ে জানান প্রায় অসম্ভব। জুতরাং 
বাক্শক্তি মন্যা-বুদ্ধির প্রধান সহায়, এবং ইহাই পশুগণের সহিত 
ছিতীয় বিভেদ 

তৃতীয়তঃ । পশুগণের সন্মুখ-চরণদ্বয় প্রায় সর্বদাই চলিবা'র 
নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হয়, মানুষের বাহু ও হস্তদ্বয় তাহা না 
হইয়া কেবল কার্য্যের নিষিত্ত ব্যবহৃত হয় । আমাদের হস্তের 
অন্ুষ্ঠ বড় হওয়াতে অন্তান্ত অস্ুলির সঙ্গে, উহাকে যেমন মুখামুখি 
কীরয়! এক করা যায়, এবং সেই জন্য ছোট বড় সকল দ্রব্যই 
য়েমন আমর! ধরিতে পারি, তাহাদের ঘুড়া আশ্বুল ছোট বলিয়! 
তাহারা সেরূপ করিতে পারে নাঁ। সুতরাং আমরা নাম 
গ্রকার প্রয়োজনীয় ও ন্ুথদ পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারি, 
তাহার! পারে না। 

চতুর্থতঃ । আমাদিগের শরীর যেমন ছুই পায়ের উপর খাড়া 
হইয়! দাড়ায়, মুখও তদ্রপ শরীরের সহিত এক সরলরেখায় খাড়া 
হইয়! সকল পৃদার্থ দেখিতে শুনিতে পায়। যদি পণুগণের ন্যায় 
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লি 


চারি পায়ে চলিতে হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের অনস্থা পশুর 
অপেক্ষাও মন্দ হইত। কারণ, পশুগণের মুখ গলার সঙ্গে এক 
রেখায় না থাকিয়া বাঁকাভাবে থাকে, তজ্ন্ত তাহারা ইচ্ছামত 
অনেক দিকে মুখ ফিরাইতে পারে । কিন্তু মানুষের মুখ শরীরের 
সহিত যেরূপ এক সরলরেখায় থাকে তাহাতে যদি চারি পায়ে 
চলিতে হইত, তাহা হইলে মুখ সর্বদাই ভূমি দেখিতে পাইত, 
অতি কষ্টে এক বার মুখ তুলিয়া আকাশের ুর্ধ্য বা গাছের 
ফল দেখিতে হইত, এবং মুখ দ্বারা কিছু ধরিয়া খাইতে গেলেই 
চিবুক ও কপাল ভূমির সহিত ঘষিয়া যাইত । 

পঞ্চমতঃ। মানুষ সোজ! হইয়া দীড়াইলে হাটু ও উরু দুইটা 
অতিশয় কাছে কাছে আইসে। এরূপ না হইলে ছুই পায়ে 
দীঁড়ান বা ছুই পায়ে চলা কঠিন হইত। বেহারার পান্ধীর ছুই 
ধারের দণ্ড স্বন্ধে লইয়া পাঁদ্ধী উঠাইলে যেমন অভ্যন্তরস্থিত 
আরোহীর ভার ঠিক মধ্যস্থলে পড়ে, মানুষ সোঁজা হইয়া দীড়া- 
ইলে, তেমনই তাহার শরীরের ভার-কেন্দ্র অর্থাৎ সমস্ত ভাঁরের 
ঠিক মধ্যস্থল পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া ছই উরুর ঠিক মষ্ট্য- 
স্থলে পড়ে। চলিবার সময় যখন একখানি পা উঠান যায়, 
তখন মুহূর্ত কালের জন্য শরীরের সমস্ত ভার একটা উরুর উপর 
আসিয়। পড়ে । যদি পশুগণের স্তাঁয় আমাদের উরুদ্বয় পরস্পর 
অধিক দূরে থাকিত, তাহা হইলে চলিবার সময় সমস্ত তার 
শীঘ্ব শীঘ্র এক উরু হইতে অন্য উরুতে যাইতে পারিত ন1) 
সুতরাং চলিতে গেলে পড়িয়া যাইতে হইত। মন্ুষ্যগণের মধ্যে 
যাহাদের নিতশ্থ বড় বলিয়া! উরুদ্বয় পরস্পর অধিক দূরে থাকে, 
তাহাদের চলিবার সময় (যখন এক উরু হইতে অন্য উরুর উপর 


১৪ শারীর-বিধান। 
পপ পাপা 
সমন্ত ভার যায়, তখন ) নিতম্বদেশ পার্খাপার্থি ছুলিতে থাকে, 


এবং অতি কষ্টে সমস্ত শরীরের ভার-কেন্দ্র এক দিক হইতে 
অন্ত দিকে লইয়া যায়। হস্তীর ও হংসের গমন এইরূগ বলিয়া 
কবিগণ ইহাঁকে “গজেন্দ্রগমন” বা “মরালগমন্” কহেন । 

ষষ্ঠতঃ। মানবগণ সকল খডু ও সকল দেশেই শীতাতপ 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। আমর! শীতকালে ও শীতপ্রধান 
দেশে মোটা! কাপড় এবং গ্রীষ্মের সয় তছ্পযৃত্ত কাপড় প্রস্তুত 
করিরা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব ব্লিক্সা, মিতব্যয়ী বিধাত। 
আমাদিগকে বড় বড় লোম দেন নাই; কিন্তু জন্তগণের মধ্যে যে 
যেমন দেশে থাকিবে, তাহার শরীরের আচ্ছাদন তহপযুক্ত 
করিয়াছেন। 

সপ্তমতঃ। কোন জন্তর কোন ইচ্ছরি় তীক্ষ, বিন্ক মানব- 
1তৈতদ জর উত্তরিত আচ নদী বরধ্চ দা, 

বড় বড় পণ্ডর সঙ্গে মানুষের এইগুলি প্রধান বিভেদ । এই 
গ্রন্থে যেখানে যেখানে জন্ত বিশেষের নাম উল্লিখিত হইবে, 
তদ্যতীত অন্ত সকল বিষয়ে উচ্চশ্রেণীস্থ পণুগণের সঙ্গে মানুষের 
শারীর-বিধানের বিভেদ নাই, অথবা অতি অন্ন বিভেদ আছে, 
বুঝিতে হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ওপার টা 
মানবের জন্ম | 


যে ক্রিয়! দ্বারা মানবগণ জননীর শরীরে গঠিত ও বদ্ধিত হয়, 
এবং পরিশেষে স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করিবার উপবুক্ত হইয়! 
তাহা হইতে বাহির হয়, তাহাকে মানব-জন্ম কহে। 

মনুষ্য ও অন্তান্ত অধিকাংশ জীবেরই পিতামাতার সাহায্যে 
এই কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ! কাটাণু প্রভৃতি অনেক প্রকার 
জীবের একমাত্র প্রভব হইতে সস্তান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং তাহা- 
দের পক্ষে এনিয়ম নহে। অন্থান্ত জীবগণের মধ্যে সকলেরই 
পিতামাতার আবশ্তক আছে বটে, কিন্ত সকলের সমান আবশ্তক 
নহে। মত্ন্ত প্রস্ৃতি নিয়শ্রেণীস্থ অনেক জীব জন্সিবার পুর্বে 
পিতামাতার সংযোগ আবশ্তক হয় না। মাতার শরীর হইতে 
যে ডিম্ব পতিত হয়, তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইলে 
পিতা আসিয়া! স্বীর় বীর্য্য ভাহার সহিত একত্রিত করিয়া ডিম্বকে 
প্রন্থুটিত করে । যাহাদের মধ্যে পিতামাতার সংযোগ আবন্তক 
তাহাদেরও আবশ্তক সকলের সমান নহে। প্রজাপতি প্রভৃতি 
পতঙ্গগণ, ভেক প্রভৃতি উভচরগণ, এবং দংশ, মশক গ্রনৃতি 
অন্ঠান্ত অনেক নিক্কষ্ট জীব জন্মগ্রহণ গময়ে যেরূপ আকার- 
_ বিশিষ্ট হয়, সে আকারের কত পরিবর্তন হইয়া পুর্ণবদ্ধিত গ্রাজা- 
পতি বাঁ পুর্ণাবয়ব ভেক হয়, তাহ! সকলেই দেখিয়াছেন। যেন 
এই সকল জীবের অল্নকালস্থায়ী জীবনের জন্ত মান্তাকে বহু দিন 


১৬ শারীর-বিধান। 





কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইহাদিগকে অর্ধগঠিত অবস্থায় 
ভূমিষ্ঠ কর! হয়। কিন্তু যতই উচ্চশ্রেণীতে আরোহণ করা যায, 
ততই পিতামাতার গাঁটতর সংযোগ দেখা যায় । ততই মাতার 
শরীরে সন্তানের দীর্ঘ কাল বাঁস লক্ষিত হয়, এবং অস্তানও জন্ম- 
গ্রহণসময়ে ততই পিতামাতার সদৃশ আকারবিশিষ্ট হয়। স্তন্যপায়ী 
জীবগণ জন্মের পরও কিয়দ্দিবস মাতার দুগ্ধ পান করে বলিয়া 
তাহাদিগের মধ্যে অপত্যন্সেহ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। জীব- 
শ্রেষ্ঠ মন্ুষ্যের মধ্যে মাতা ও সন্তানের যে গাঢ়তম ও দুশ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাঁহাঁতেই আমরণস্থাক্সী অপত্যন্সেহ ও মাতৃ" 
ভক্তির ভিন্তি গ্রথিত হয়। মনুষাগণেরও মাতার সহিত যেরূপ 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতাঁর সহিত সেরূপ নহে । বাস্তবিক, জন্মসন্বন্ধে 
আমাদিগের পিতার সাহাধ্য কিরূপ, কেনই (বা এই সাহায্য 
আবশ্যক হয়, শাঁরীর-বিধাঁনবিদ্গণ তাহা অদ্যাপি সম্যকৃরূপ 
বুঝিতে পারেন নাই । অতএব প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিবার 
পূর্বেই এ কথা শেষ করা উচিত। 





১। জন্মসন্বন্ধে পিতার কার্ধয | 

সকলই জাঁনেন যে, চতুর্দশ হইতে যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের 
সময় পুরুষের অগাধার হইতে সময়ে সময়ে এক প্রকার রস 
নিঃসৃত হইয়। থাকে । ইহার নাম শুক্র, রেতঃ বা! বীর্ধ্য। তাথুং 
বীক্ষণ বন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এক প্রকার 
জলীয় পদার্থ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার স্তাঁয় পদার্থ একত্রিত 
হইয়! এই রস উৎপন্ন হইয়াছে। জলীয় অংশে তরল শ্শ্রেম্মা, 
সামান্ত লব এবং ছই তিন প্রকার ক্ষার পদার্থ আছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় | ১৭ 





দানাগুলিকে ভিঙ্গাইয়! রাখা এবং তাহাদিগকে এক স্থান হইতে 
স্থানান্তরে গড়াইয়া দেওয়া এই রসের উদ্দেশ্ত। দানাগুলির 
উপাদান ও ক্রিয়৷ অতি আশ্চর্য্য । প্রত্যেক দানার একটা মুণ্ড ঝা 
মস্তক এবং একটী লান্ুল আছে! জীবিত মন্ুষ্যের শরীর 
হইতে শুক্র পতিত হওয়ার বহু ক্ষণ পরেও অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে, সহস্র সহঅ দান! লাঙ্গল নাড়িয়া নৃত্য 
করিতেছে এবং প্রত্যেকেই এক এক নির্দিষ্ট দ্রকের ভি- 
মুখে গমন করিতেছে । প্রত্যেক দান! মস্তক হইতে লাঙ্গুল 
পর্য্যস্ত হইল বা ভই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং অতিশয় স্বচ্ছ। ইহারা 
নির্দিষ্ট দিকে গমন করিতে পক্ষম বলিয়া কেহ কেহ ইহাদ্দিগকে 
“শুক্র-কীটাণ” আখ্যা! প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহারা যে 
মনুষ্য -শরীরনিবাসী কীট বিশেষ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য যে, এই মত ভ্রমাত্মক। * ইহার! জীব নহে, কেবল 
মাত্র লাঙ্গুলের স্বয়স্ূত চলিষুতা বশতঃ ইতস্ততঃ গমন করিতে 
সমর্থহয়। এই সকল শুক্র-কীটাণু মনুষ্য-শরীর হইতে বাহির 
হওয়ার পর যদি রৌদ্রাদির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া ন| যায়, প্রচুর 
জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া না যায়, এবং যদি ইহাদিগকে সাব- 
ধানে কাচপাত্রে ধরির! রাখা যার, তাহ! হইলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা 
প্যন্ত চঞ্চল অবস্থায় থাকিতে পারে; এবং যদি স্ত্রীলোকের 
শরীরের ভিতর প্রবেশ ,করে, তাহা হইলে সেখানে সপ্তাহের 
অধিক কালও নড়িয়া বেড়াইতে পারে । হাদিগের চলৎ-শক্তি 














* “শুক্র কীটাণু” কথাটি ত্রমাত্মক হইলেও ইহার সমার্থবোধক শব্দ অন্থাস্য 
ভাষায় ব্যবন্থত হয় বলিয়া, এখনেও উহা! রক্ষিত হইল। 


১৮ শারীর-বিধান। 


এত অধিক যে, ইহার! তের মিনিটের মধ্যে এক ইঞ্চ চলিতে 
পারে। 

এই সকল শুক্র-কীটাণুর কার্য কি, তাহ! অদ্যাপি উত্তমরূপে 
বুঝিতে পারা যায় নাই । দেখ! গিয়াছে যে, প্রায় সকল শ্রেণীর জন্ত- 
তেই এই দাঁন৷ আছে। জানিতে পার! গিয়াছে যে, এই সকল 
দানা ন। থাকিলে ব কম পড়িলে সন্তান উৎপন্ন হয় না; এবং 
মাতৃগর্ভস্থিত ডিম্বের সহিত যতক্ষণ ইহাদের সংযোগ না হয়, 
ততক্ষণ ডিম্ব ্র্ফুটিত হয় না। এইজন্য পণ্ডিতেরা স্থির 
করিয়াছেন যে, ইহাদের দ্বারাই সন্তান উৎপন্ন হয়! কিন্ত 
ইহারা ডি্বকে স্পর্শ না করিলে কেন ডিহ্ব প্রশ্ফুটিত হয় না, 
স্পর্শ করিলেই বা কিনূপে প্রন্ছুটিত হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়, এই 
ক্ষুদ্র পদার্থের সংযোগে কিন্ধপে পিতার স্যার পুভ্রের মুখাকুতি, 
বুদ্ধিবৃন্তি ও মান্সৈক্‌ প্রবৃদ্ধি হক ১ কেপে ভাত ভগিনীগ্ণ্রে 
আকার ও চরিত্রগত এত সৌসাদৃশ্ত হয়, কিরূপে পিতার পীড়া, 
পিতার বর্ণ ও অন্ঠান্ত গুণ সন্তানে সংক্রমিত হয়, সংক্ষেপতঃ 
কিরূপে পুত্র পিতার প্রতিবিষ্বস্থরূপ হয়, তাহা আমরা বলিতে 
পারি না। এসকল গুরুতর কথ। অদ্যাপি যে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, সম্ভবতঃ আরও বহু কালের অনুসন্ধান ব্যতীত তন্মধ্যে 
জ্ানালোক প্রবেশ করিবে না । 

একটা কথ! নিশ্চিত জান! গিয়াছে। শুক্র যখন অগ্ডাধার- 
মধ্যে নির্মিত হয়, তখন সমস্ত শরীর হইতে অনেক বল ব্যয়িত 
হয়। রক্তের উত্কৃষ্ট অংশ হইতে বীধ্য উৎপন্ন হয় এ কথা সকল 
পণ্ডিতই স্বীকার করেন। মনুষ্য-শরীর হইতে যখন বীর্ষ্য পতিত 
হয়, তখন রোরুদণ্ডীর মজ্জা ও সমস্ত নায়ুযন্ত্র অতিশয় অবসন্ন 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৯ 





হইয়া পড়ে। শীঘ্র শীপ্র শুক্র শরীর হইতে পতিত হইলে কেবল 
যে নমন্ত শরীর অচিরাৎ দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে তাহ! 
নহে; পরস্ত উত্তরোত্তর যতই শীঘ্র শীঘ্ব শুক্র নিঃস্থত হয়, ততই 
জলীয়াংশের বৃদ্ধি এবং শুক্র-কীটাণুর ভাস হইতে থাকে এবং 
তছুৎপন্ন সন্তানাদিও ছুর্ধল হয়। প্রাণী ও উত্ভিদ্রাজ্যে এক 
মহান্‌ নিয়ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে ২-_ প্রত্যুৎ্পাদিকা শক্তি 
যে পরিমাণে পরিচালিত হইবে, শারীরিক ও মানসিক বলও সেই 
পরিমাণে কমিবে?। 





২। জন্মসন্বন্ধে মাতার অংশ। 

জল খাইবার ছোট ছোট ঘটা বা মাটির ছোট ঘট 
যেমল, পেট-যোটা ও গলাসরু, স্ত্রীলোকের তলপেটের ভিতর 
গন্ধ দেইন্বপ আকারের একটী ঘন্জধ নীচের দিকে মুখ দিয়! 
( উবুড় হইয়া) আছে। এই যন্ত্রের নাম জরায়ু। ঘটের যেমন 
উদর, গ্রীবা ও মুখ আছে জরাঘুরও তদ্রপ আছে। এই যন্ত্রের 
ভিতর জ্রণ জন্মগ্রহণ করে। ইহা! এতই বদ্ধনশীল যে, ভ্রণ যত 
বড় হইতে থাকে ইহাঁও ততই বাঁড়িরা উঠে, সুতরাং মাতার 
শরীর হইতে প্রসবকাল পর্ধ্যস্ত জণ ইহার ভিতর থাকিতে কোন 
কষ্টই বোধ করে না। যখন গর্ভ পূর্ণ হয় তখন এই যন্ত্রটা একটা 
ছোট ঘড়ার মত বড় হইয়। উঠে। যখন গর্ভ থাকে না তখন 
ইহা ২৯ ইঞ্চ দীর্ঘ কিন্তু পূর্ণগর্ভাবস্থায় ১২২ হইতে ১৪২ ইঞ্চ দীর্ঘ 
হয়। আবার এই যন্ত্র এত স্থিতিস্থাপক যে, যখন মাতৃগর্ভ হইতে 
সন্তান প্রনৰ হইয়া যায় তখন ইহা শীন্র শীপ্ব আকুঞ্চিত হইয়া 
অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় পুর্ব স্ষুদ্রাক্কার প্রাপ্ত হয়। 


২০ ৃ শারীর-বিধান। 


জরায়ুর উভয় পার্খ হইতে ছুইখানি বিস্তৃত, হুক্-সথত্র নির্মিত 
পর্দা বস্তি-গহ্বরের উভয় প্রান্তে গিয়াছে । এই পর্দণ ছুইথানিকে 
বিস্তৃত-বন্ধনী কহে। 

স্ত্রীলোকের তলপেটের ছুই পার্খে ছুইটা ছেটি ভাটার মত যন্ত্র 
আছে, উহারই ভিতর ডিম্ব জন্মে বলিয়া উহাকে ডিম্বাধার কহে। 
এক প্রকার ৃত্রময় পদার্থ বারা ডিম্বাধার জরায়ুর সহিত সংযুক্ত 
উহাকে “ডিম্বাধারের বন্ধনী” কহে। মানুষের ডিম্ব হয় শুনিয়! 
অনেকে আশ্চর্যা বোধ করিবেন, কিন্তু এই ডিম্ব পক্ষি-ভিশ্বের ন্যায় 
বড় নহে, পরন্ত মত্ন্ত ডিম্বের দানা যেমন অতি ক্ষ, মন্ুষ্য-ভিস্ব 
তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর | বালিকার জন্মাবধি ডিম্বাধারের ভিতর পনর 
ষোল হইতে কুড়িটী পর্যাস্ত অতিক্ষুদ্র ফলের ন্যায় পদার্থ থাকে । 
এ ফলবত দানাগুলির প্রত্যেকের ভিতর জলের স্তায় এক প্রকার 
পদার্থ ও তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটী বীজ থাকে । ইহাই মনুষ্য 
ডিম্ব। এই ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে ইহার ব্যাস হঠন ইঞ্চ পরিমিত । 
শৈশবাবস্থা হইতে আরন্ত হইয়া ষতদ্দিন সন্তান হইবার সম্ভাবনা 
থাকে তত দিনই এই সকল ফলবৎ পদার্থ ও তন্মধ্যস্থিত ডিশ্ব 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৌবন কাল উপস্থিত না হইলে এঁ সকল ডিহ্ব 
হইতে ভ্রণ জন্মিতে পারে না। আঁর পয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ 
বৎসর বয়সের মধ্যে যখন সন্তান হইবার সম্ভাবনা একেবারে 
দুর হয় তখন আর ভিম্বও উৎপন্ন হয় না। 

রায় উদরের উর্ধাভাগের উভয় প্রীস্ত হইতে ছুই দিকে 
ছুইটী সরু নল ভিশ্বাধারের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভিম্ব যখন 
স্বীর আধার হইতে বাহির হয় তখন এই নলের প্রান্তে যে কতক- 
গুলি সরু দরু চুলের মত পদার্থ আছে তাহাতেই ডি্ব আটকাইয়া 
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যায়, তত্পরে এই নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জরা- 
যুর অভ্যন্তরে আসিয়া পড়ে । এই নল ভিম্বগুলিকে বহন করিয়া 
জরায়ুর ভিতর লইয়া যাঁর বলিয়া ইহাকে ভিম্ববাহক নল কহে! 
নলের ভিতর দিয়া জরায়ু মধ্যে ডিম্ব উপস্থিত হইতে আট দশ 
দিন সময় লাগে। ভিম্ববাহক নলের সঙ্কুখ হইতে দড়ির মত 
আকৃতি-বিশিষ্ট দুইদিকে ছুইটা বন্ধনী উঠিয়া জননেক্ত্িয়ের বহি- 
ভাগে গিয়াছে ইহাদের নাম “গোল-বন্ধনী”। নিমস্থ প্রতিকৃতি 
দেখিলেই এ বিষয়টা সুন্দররূপ হদয়ঙ্গম হইবে । 
১ম প্রতিকৃতি । জরায়ু ও তত্সন্গিহিত যন্ত্র । 

(ক) জরায়ু-উদর। খে) জরারুগ্রীবা। (গ) জরাঘু-মুখ । (ঘ) বহি- 
জনিনেক্দ্রিয় পথ । (উ ও) ভিম্ববাহক নল। (চ চ) এ নলের চুলবৎ অংশ । 
ছে ছ) গোল বন্ধনী । (জ) বিস্তৃত বন্ধনী । (ঝ) ভিম্বাধার। (এ) ডিশ্বা- 
ধারের বন্ধনী । 





8৬: -ম্বগ 

ডিম্বাধার হইতে জরায়ুমধ্যে আসিবার সময় কোন্‌ স্থানে 
শুক্র-কীটাঁথুর সহিত ডিম্ব মিলিত হয় তাহা নিশ্চয় বলা যায় 
না। কেহ কেহ বলেন শুক্র-কীটাণু সকল জরারু-মুখে প্রবেশ 
করিয়া ধীরে ধীরে জরায়ুমধ্যে উঠিয়। ডিব-বাহকু নগ্গের ভিতর 


২২ শীরীর-বিধান। 


দিয়া ডিশ্বাধার পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথায় ডিস্বকে স্পর্শ করে। 
কাহারও মতে ডিম্ববাহক নলের ভিতর এবং কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে 'জরায়ুমধ্যে এই মাতৃ-পিতৃ অংশদ্বয়ের সাক্ষাৎ ও 
সম্মিলন হয়। কিন্ত যেখানেই হউক না কেন, ডিম্ব ও শুক্র- 
কীটাগু মিলিত হইলেই ডি্ব প্রস্ফুটিত হইবে ইহ নিশ্চিত। 
কিরূপে প্রস্ফুটিত হয় তাহা! বলা যায় না। যাহা হউক ডিম্ব 
প্রস্ফুটিত ও জরায়ু মধ্যে পতিত হইলে উহার যে বছবিধ রূপাস্তর 
হয় তাহাই এক্ষণে বর্ণনা কর যাউক। 








জরাযুমধ্যে প্রম্ভুটিত ডি্বের বহুবিধ রূপান্তর । 

প্রথমতঃ] প্রস্ফুটিত ভিম্ব জরায়ু মধ্যে পতিত হওয়ার 
অনতিবিলম্বে ডিম্বের উপর একটা দাগ পড়ে। ক্রমেঞ্র দাগ 
গতীর হুইয়া উঠে; তখন উহার উভয় পার্খ্ব উচ্চ হইয়া মুখামুখি 
হইয়া যায়, সুতরাং প্রথমে দাগ, তৎপরে গর্ভ ও পরে নল হয়। 
এই নল হইতে ভ্রধের মস্তক ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড নির্দিত হয় । 

দ্বিতীয়তঃ । এই নলের পার্খ হইতে আর ছুই খানি পর্দা 
উঠিয়া পরম্পর মুখামুখি হইয়! মিপিয়া যায়, সুতরাং তাহাতে আর 
একটা নল হয়। এই নল হইতে সন্তানের বক্ষঃস্থল, উদর ও এই 
উভয়ের মধ্যে যত যন্ত্র আছে তৎসমুদায় নির্মিত হইতে থাকে । 

তৃতীয়তঃ। নাতিস্থলের বাহিরের দিকে একটা খলিয়। নির্দিত 
হয়; সেই থলিয়াতে কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্টিকর সামগ্রী থাকে। 
উহাতেই প্রথম কয়েক সপ্তাহ সস্তানের শরীর পুষ্ট হয়, কিন্ত 
কিয়দ্দিবস পরে জরায়ু ফুল নির্দিত হইলে আর এই থলিয়ার 
আবহক' থাকে না বলিয়! ইহ শু হইয়া যায়। 
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চতুর্থতঃ। ক্রমে ভ্রণের গাত্র হইতে এফটী থলিয়া বা 
ব্যাগের মত যন্ত্র নির্শিতি হয়। ইহার ভিতর জলের সভায় এক 
প্রকার পদার্থ থাকে বলিয়া ইহাকে জলভাও কহে। জলতাও 
সন্তানের রক্ষার্থ বড় উপকারী; ইহার ভিতর যে জলবৎ পদার্থ 
থাকে তাহাতেই সন্তান ভাসিতে থাকে, স্বতরাং মাতার শরীরে 
কোন আঘাত লাগিলেও সহসা! গর্ভস্থ শিশুর কোন ক্ষতি হয় নাঁ। 

পঞ্চমতঃ। নাভি নাড়ী ও জরায়ু ফুল নামে ছুইটী অতি 
প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্টিত হয়। মাঁনরগণ ভূমিষ্ঠ হইলে পর আহার 
করিয়! শরীর পোষণ করে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাহাদিগের 
রক্ত পরিফার হয় । কিন্ত শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন তাহার 
আহার করিবার ও নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং সে 
নময়ে তাহার জন্য এইরূপ শ্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয় ৫-. 

জণের নাভি হইতে বড়ার মত মোটা একগাঁছি নাড়ী 
ৰাহির হইয়া, জরায়ু-গাত্রে গ্রিয়া লাগিয়া .থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইলে এই নাড়ীই ধাত্রীগণ কাটিয়। দেয় সুতরাং ইহা সকলেই 
দেখিয়াছেন। ইহার নাম নাভি-নাড়ী। ইহা প্রায় দেড় হাত, 
দীর্ঘ। আবার জরায়ুর গাত্রে জরাযুফুল নামে একথার্মি: পিষ্ট- 
কের মত রড় পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহা কেবল কতকগুলি 
রক্ত শিরার সমষ্টি মাত্র। নাঁভি-নাড়ী এই জরায়ু-ফুলের সঙ্গে 
সংযুক্ত ।থাকে তাহা 'অনেকেই সস্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় 
দেখিতে পান। কেনন! প্রসবের সময় যেষন সন্তান বাহির হয় 
তৎপরে ভাহার নাভিতে সংযুক্ত এই নাভি নাড়ীও বাহির হয় 
এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এ নাড়ীর অপর প্রান্তে সংলগ্ন পিষ্টকবৎ 
জরায়ু ফুলও গড়িয়! যায়। নে যাহা হউক, ঘত্ দির্ন ভ্রণ গর্ভে 
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থাকে তত দিন এই জরাধুফুল দ্বারাই তাহার রক্ত পরিষ্কার হয় ও 
শরীর পোষণের সকল কার্য সম্পন্ন হয়| মাতার শরীর হইতে 
পরিষ্কার রক্ত আসিয়া ফুলের ভিতর জমিতে থাকে (। সেই 
পরিষ্কার রক্ত নাঁভি-নাড়ীর ভিতর দ্রিয়! সন্তানের নাভিপ্রদেশে 
প্রবেশ করিয়া! তাহার সমস্ত শরীরে ছড়াইয়। পড়ে। তাহাতেই 
তাহার রক্ত পরিষণার হয় ও শরীর বাঁড়িতে থাকে । তবেই 
দেখা যাইতেছে যে, ভূমিষ্ঠ শিশু হুপ্ধ পান করিয়া ও তদপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ঠগণ পান আহার কবিয়া যেমন শরীর রক্ষা করে গর্ভস্থ 
শিশু মাতার শরীর হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী রক্তপথে গ্রহণ করাতে 
তাহার শরীরও সেইরূপ রক্ষিত ও বর্ধিত হয়। আবার আমরা 
যেমন শ্বাস প্রশ্থাস শৌচ প্রজাবাদি দ্বারা শরীরের ময়লা পদার্থ 
বাহির করিয়া! দিই, গর্ভস্থ শিশুর শরীরস্থ অপরিষ্কৃত রত্তরাদি ও 
নাতিনাড়ীর ভিতর দিয়! প্রথমে জরায়ুফূলে ও তৎপরে মাতার 
শরীরে চলিয়া! যায়। এই জন্যই এ অবস্থায় মানবগণের শ্বাস 
প্রশ্বীস ও ভোজন ন! করিয়াও জীবন ধারণ হয়। যখন সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইয় যাঁয় তখন তাহার আর মাতৃ-শরীরের সহিত এরূপ 
সম্পর্ক থাকে না, তজ্জন্যই জরায়ু-ফুলেরও আর প্রয়োজন হয় না, 
স্থতরাং এমনি সুন্দর বন্দোবস্ত যে তৎক্ষণাৎ ফুলটাও পড়িয়া যায়। 





শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বৃদ্ধির নিয়ম । 
জরায়ু মধ্যে ভ্রণের শরীর প্রথম মাসে একটা পিপীলিকার 
্যাঁয় হয়। মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু এক একটা বিন্দুর স্তায় 
দেখায় । ছুই মাসে নাঁসিকা, ওষ্ট, হস্ত পদ, উদর মস্তক প্রভৃতি 
স্পষ্ট বুঝা যীয়।, তিন মাসে মস্তক অপেক্ষাকৃত বড় ও অঙ্গুলি 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫ 





সকলস্পষ্ট হয়। চারি মাসে মুখ খুলিয়া যায, হস্ত পদাদির 
অঙ্গুলি ও লিঙ্গ স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্ত শরীর তিন ছটাক ভারী ও 
ছয় সাত বুরুল দীর্ঘ হয়। পাঁচ মাসে নথ টুল দেখা যায় শরীর 
এক হইতে দেড় পোয়া ভারী ও আঁট দশ বুরুল দীর্ঘ হয়। 
ছয় মাসে শরীর দশ বার বুরুল দীর্ঘ ও অদ্ধ সের বা তিন পোয়া 
ভারী হয়, তখনও চক্ষু মুদ্রিত থাকে সা মাসে চক্ষু খুলি! 
যায়, মস্তক ও মস্তিষ্ক বড় হয় এবং পায়ের হাঁড় কঠিন হইতে 
থাকে । আট ও নয় মাসে শরীর সর্বাঁংশে পূর্ণ হয়। এবং 
আঁড়াই বা তিন সের ভারী হয়। 


 শ্রসব ব। ভূমি হওয়া] | 

ছুই শত আশী দিন মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া শিশু গ্রস্ত হয়। 
জরাষু মধো শিশুর মস্তক নীগের দ্রিকে এবং নিতম্ব উপর দিকে 
থাকে, হস্তপদাদি আকুঞ্চিত হইয়া! বুকের উপর থাকে । 
প্রসবের দিন মাতাঁর যতই বেদনা উপস্থিত হয় ততই জরায়ু 
আকুঞ্চিত হইতে থাঁকে। প্রথমাবস্থায় বেদনা অল্প, ও অল্প 
ক্ষণ স্থায়ী হয়; পরে যখন অধিক হইতে থাকে তখন জরায়ুর 
মুখ অন্ন অল্প করিয়া খুলিতে থাকে । দ্বিতীয়াবস্থায় বেদনা! 
অত্যন্ত অধিক হয়, জরায়ুর দুখ সম্পূর্ণ খুলিয়া যায় এবং জরায়ুর 
আকুঞ্ধন বশতঃ শিশুও নামিতে থাঁকে। জলভাগ্ডের কিয়দংশ 
চাঁপ পাইয়! নীচের দিকে পাত্লা রবারের বাগের মত দেখা যায় 
এবং অত্যন্ত চাপ পাওয়াতে উহার পাতলা চর্ম ছিড়িয়া যায় 
এবং জল বাহির হইয়া পড়ে । ইহার অল্পক্ষণ পরেই শিশুর মন্তক 
নামিয়া পড়ে এবং প্রথমে ব্রহ্মতানু তৎ্পরে ঝুপার্গও ক্রমে 


তু 
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চক্ষু নাসিক! মুখ ও পরিশেষে সমস্ত মুণও্টা বাহির হইয়া পড়ে। 
মন্তক বাহির হইয়া পড়িলে সমস্ত শরীরটা বাহির হইতে আর 
২1১ মিনিট সময় লাগে মাত্র । সমস্ত শরীর বাহির হইয়া গেলে 
মিনিট কয়েক হইতে এক ঘণ্টার মধ্য জরায়ু-ফুল পড়িষা যায়। 


শরির 
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১। শ্বাস প্রশ্বাস। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু কীদিয়া উঠে 
কেন? নিশ্বীস প্রশ্বীসের প্রথম চেষ্টা বশতঃ যে কষ্ট হয় এই 
ক্রন্দন কেবল তাহারই ফল স্বরূপ। উৎকৃষ্ট ঘড়িটি প্রস্তত 
করিয়াও যদি তাহাতে দম্‌ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে উহ! 
যেমন বন্ধ হইয়া থাকে, শিশু যখন গর্ভে ছিল শ্বাস প্রশ্থীসের 
যন্ত্রঘয়ও তখন সম্পূর্ণক্ূপ প্রস্বত হইয়! এবং কার্য্ের উপযুক্ত 
হইয়াও প্রয়োজন ছিল না বলিয়৷ চুপ্‌ করিয়াছিল। কিন্তু যেই 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইল অমনি তাহাদের কার্ধ্যারস্ত করিবার প্রয়োজন 
হইল বা দম্‌ দেওয়া আবশ্তক হইল। ইহ। এইরূপে সাধিত 
হয় £-নয় মাস দশ দিন কাল গর্ভের উঞ্চ বাসস্থানে থাকিয়া 
শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সহসা! এই পৃথিবীর বায়ু তাহার 
শরীরের উপর বিশেষতঃ মুখে লাগাতে উহ! অতি শীত বলিয়! 
বোধ হ্য়। শীতল বোধ হওয়ার সংবাদ স্নায়ু দ্বারা মস্তিফে 
প্রেরিত হয়, মস্তিষ্ক সেই সংবাদ পাইয়া! অন্ত স্সায়ুপথে শ্বাস- 
যন্ত্রের উপর উদ্দীপক বা! উত্তেজক বল প্রেরণ করে, যেন “চালাও” 
এই আজ্ঞা প্রদান করে। সেই উত্তেজনা বশতঃ শ্বাসযন্ত্দ্ধয় 
বখন্‌ বাহিরের*বাযু লইবার জন্ত বিস্তৃত হয় তখন শিখর নাসিক! 
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ও মুখের ভিতর দিয়া জোরে বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাদ্িগকে 
স্কীত করিয়! তুলে । বায়ুর এই প্রথম প্রবেশকালে শিশুর ষে 
কষ্ট হয় সে তাহাতেই কীদিয়! উঠে। 

২। রক্ত-সঞ্চালন। জরায়ু ফুলের ভিতর দিয়া যে রক্ত 
ভ্রণের শরীরে যাতায়াত করিতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহা বন্ধ 
হইয়া যায়, স্ুতরাঁং ইহার নিকটবর্তী যত রক্ত শিরা আছে, 
তাহারাও ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। তৎসঙ্গে হৎপিওপথে রক্ত 
চলাচলের যে পরিবর্তন হয় তাহার বিবরণ পরে বল! যাইবে । 

৩। স্তন ওন্তন্ত। গর্ভ সঞ্চারের ছয় সপ্তাহ পরেই স্তন- 
দ্বয়ে রক্তাধিক্য ও স্তনের বুদ্ধি আরম্ত হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার ঘণ্টা কয়েক পরেই ছুদ্ধ নিঃস্ত হয়। স্তনের গঠন ও 
কার্য এইরূপ £-_বহুসংখ্যক অতি হুস্ম সুস্ম নলের এক প্রাস্ত 
একত্রিত হইয়। গাইট বাঁধিয়া একটা ক্ষুদ্র গুচ্ছ হয়, এইবূপ 
অনেকগুলি গুচ্ছ একত্রিত হইয়া স্তনের প্রধান অংশ গঠিত হই- 
যাছে। এই সকল গুচ্ছের উপর নীচে ও চতুর্দিকে বহুপরিমাণে 
গীতবর্ণের চবি দ্বারা আবৃত। এই চবি থাকাতেই স্তন কোমল 
হয়। চবির উপর যোজক তন্ত ও তছুপরি চর্ম দ্বার আবৃত। 
সুক্ষ সু্্ন নলগুলি যেখানে গ্রন্থি বা গুচ্ছ হইয়াছে দেইখানেই 
ছুপ্ধ নিঃসরণ হয়। খর্জুর বৃক্ষ হইতে যেরূপ রস নিঃসৃত হয়, 
হু্ধও তদ্রপ বিন্দু বিন্দু পরিমাণে এই সকল নলের ভিতর 
নিঃস্থত হইয়া ইহাদের ভিতর দিয়া খোলা মুখের দিকে যাইতে 
থাকে। কিন্তু এই সকল নলের খোলা মুখশুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হইতে আসিয়! স্তনের সম্মুখভাগে একটা সক্কীর্ণ স্থানে একত্রিত 
হয়, সেই জন্ই স্তনের উপরিভাগ সরু ও নীচে মোটকঈ। বেখানে 
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তাহাঁরা একত্রিত হইয়াছে তাহার উপর একটী আট্কাইবার যন্ত্র 
আছে। বোতলের মুখে যেমন ছিপি থাকে, জলের কলের 
মুখে যেমন পিতলের যন্ত্র থাঁকে উহা ঘুরাইয়া৷ দিলেই জল বাহির 
হয়, স্তনের উপরও তদ্রপ একটী ছিপি আছে উহার নাম চুচক। 
চুক এক প্রকার মাংসে নিশ্মিত, এঁ মাংসের নান “অটনচ্ছিক 
মাংস”। রক্ত শিরা ও স্সাযুর আধিক্য বশতঃ চুচুক অল্প 
উত্তেজনাতেই খাড়া হইয়া উঠে। ইহারই নিয়ে সকল নলগুলির 
খোলা মুখ আসিয়া জমিয়াছে, স্থুতরাং যখন নলের ভিতর 
দুগ্ধ আসিয়। ঠেলিতে থাকে তখন এ ছপ্ধ বাহির হইতে না 
পাইয়া স্তনদ্বরকে স্ফীত করে ও চুচককে উত্তেজিত করে। এই 
সময় শিশু মুখ দিয়া চাপিলেই চুচুকের মুখে যে বিন্দু বিন্দু ছিদ্র 
আছে সেগুলি খুলিয়া বায় এবং বেগে হুপ্ধ নির্গত হইয়! শিশুর 
মুখমধ্যে পঠিত হয়। চুচুকের চর্মমে এক প্রকার কুষ্ণবর্ণের 
পদার্থ থাকাতেই উহার কাল বর্ণ হয়! 

৪। শৌচাদি। গর্ভবাসকাঁলে শিশুর উদরে এক প্রকার 
কুষ্ণবর্ণ পদার্থ থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উহাই শৌচরূপে বাহির 
হয়! ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরে মাতৃস্তস্যও অল্প বিরেচক 
গুণবিশিষ্ট থাকে বলিয়া শীঘ্রই দাস্ত হইয়া যায়। 

«| দর্শন ও শ্রবণ। প্রথমতঃ শিশুর চক্ষে আলোক লাগিয়! 
বড় কষ্ট হয়, পরে উহা সন্ হইয়া গেলে ক্রমে সকল পদীর্থ ই 
আশ্চর্ধযবৎ €দখিতে থাকে, কিন্তু পদার্থের দূরত্ব এবং দৈর্ঘ্য 
প্রস্থাদি বুঝিতে এবং শ্রবণ সম্বন্ধে শবের দিক ও দুরত্ব নির্ণয় 
করিতে অনেক বিলম্ব হয়, তাহার কথ! পরে বল! যাইবে । 





তৃতীয় অধ্যায় । 


শপ 


বর্ধন ও পোষণ । 
১। বদ্ধন। 


েক্রিয়! দ্বারা সমস্ত শরীর বা শরীরের এক (অংশ ছোট 
হইতে বড় হয় তাহাকে বদ্ধন কহে। কেবল আহার দ্বারাই এই 
কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। সন্তান যখন জরায়ুর ভিতর থাকে তখন 
মাতার রক্তে যে পুষ্টিকর সামগ্রী থাকে তাহাতেই তাহার শরীর 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং জন্মগ্রহণের পর ছুগ্ধ ও অন্যান্ত খাদ্য দ্বারাই 
শরীর দিন দিন বদ্ধিত হইতে থাকে। 

নিয্লিখিত কয়েকটী বিষয় বুঝিলে শরীর বাড়িবার নিয়ম 
জান। যাইবে। 

প্রথমতঃ । যত দিন শরীরের হাড়গুলি কোমল থাকে, 
তত দিন শরীর দীর্ঘ হইতে থাকে, এ কথাটা ভাল করিয়া 
বুঝা আবশ্তক । ছোট ছোট মাছের হাড় যেমন কোমল ও 
শিশুগণের শরীরের হাড়ও সেইন্ষপ। পাঁঠার মাংস ভক্ষণ 
করিবার সময়েও আমরা কখন কখন এইরূপ কচি হাড় চর্বণ 
করিয়া থাঁকি। ইহাকে তীক্ষ ছুরি দিয়! কাঁটিয়া ফেলা যার 
এবং চর্ধণ করিলে কচকচ্‌ শব্দ হয়। এইরূপ হাড়ের ম্বতন্ 
নাম আছে। ইহাতে অস্থি বা হাড়ের মত অনেকগুলি গুণ 
আছে অথচ ইহা! হাড়ের মত কঠিন নহে, সেই জন্ত ইহাকে 
উপাস্থি বলে! শিশু-শরীরে উপাস্থিগুলি যেমন ধ্দন দিন 





৩০ শারীর-বিধান। 


শপ 


বাড়িতে থাকে, শিশুর শরীরও দিন দিন সেইরূপ দীর্ঘ হইতে 
থাকে । যেরূপ পদার্থে উপাস্থি সকল নির্মিত হইয়াছে, খাদ্য- 
দ্রব্য হইতে সেইরূপ পদার্থ দিন দিন আসিয়া উপাস্থিপ্ন উপর 
জমিতে থাকে; সুতরাং যে উপাস্থি ছেোটি ছিল তাহা বড় 
হইয়া উঠিতে থাকে । কিন্তু যদি উপাস্থিগুলি ক্রমাগত বড় 
হইত এবং কোমল থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে ছুইটী দোষ 
ঘটিত। প্রথমতঃ মানুষ যত দিন বাচিত, তত দিন ক্রমাঁগতই 
দীর্ঘ হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি উপাস্থিগুলি চিরদিন কোমল 
থাকিয়া যাইত, তাহ! হইলে আমর' কখনই দৌড়াদৌড়ি করিয়া 
কাঁষ কন্ম করিতে পারিতাঁম না, সর্ধদাই হাত পা ভাঙ্গিয়। 
যাইবার শঙ্কা! হইত। এই দুইটা অস্ুবিধা দূর করিবার জন্য 
উপাস্থির ভিতর শুক্ষ চুণের ন্তায় এক প্রকার কঠিন পদার্থ 
জমিতে থাকে । হাত প প্রভৃতি সর্ধশরীরের যে উপাস্থির 
মধ্যে যত টুকু এই পদার্থ জমিতে থাকে ততটুকুই কঠিন হাড় বা 
অস্থি হইয়া উঠে। হাত পা প্রভৃতি যে যে স্থানে দীর্ঘ হাড় 
দেখা বায়, সেখানে উপাস্থির ঠিক মধ্যস্থলে এবং ছুই শ্রাস্তভাগে 
এই তিন স্থানে চুর্ণবৎ্ৎ পদার্থ জমিতে থাকে | এবং মাথার 
খুলি প্রভৃতি যে যে স্থানে চেপ্টা বা চতুক্ষেণ হাড়, সেখানে 
উপাস্থি যতই দীর্ঘ হইতে থাকে, চূর্ণবৎ পদার্থ এই সকল স্থান 
হইতে তত বিস্তৃত হইয়। সমস্ত উপান্ছিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে । 
পরিশেষে উপাস্থির বৃদ্ধি অপেক্ষা চুর্ণবৎ পদার্থের বিস্তার অধিক 
হয়; সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত উপাস্থি কঠিন হাড় 
(বা অস্থি ) হইয়। পড়ে এবং হাঁড়ের বুদ্ধি থামিয়া যায়। এক্ষাণে 
ইহার নাম আর উপাস্থি থাঁকে না, ইহাকে অস্থি বা হাড় বলে। 


তৃতীয় অধ্যায়। ৩১. 


শাপপিষ্পি 


সকল উপান্থি এক সময়ে হাড় হইয়াঁযায় না। শিশু ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর হইতেই এই কার্ধ্য আরন্ত হয়। পাঁচ সাত বা 
দশ বতসর বয়সের মধ্যে শরীরের অনেকগুলি উপাস্থি হাড় 
হইয়া যায়; কিন্ত তখনও অনেকগুলি কোমল অর্থাৎ্ৎ উপাস্থি 
অবস্থায় থাকে । পরে যখন পচিশ ব্সর বয়স হয় তখন 
সকল উপাস্থিগুলিই হাঁড় হইয়। বার, স্থতরাং এই সময়ে শরীরের 
বুদ্ধিও একবারে থামিয়! যায়। 

দিতীয়তঃ। মেদ দ্বারা শরীর মোটা হয়। শরীর যেরূপে 
দীর্ঘ হয় তাহা! বলা হইল; কিন্তু মোটা হওয়ার নিয়ম অন্থবূপ। 
আমাদিগের চর্দের নিয়ে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ জমিতে 
থাকে ? ইহাকে মেদ বা চর্ষ্বি কহে | শরীরের প্রায় সর্ধত্রই এই 
পদার্থ জমিয় থাকে; বিশেষতঃ উদরের মাংসের নীচে ইহা 
বিলক্ষণ পরিমাণে জমে। মেদ থাকাতে মনুষ্যের হাত পা গোল 
এবং শরীর মোট! দেখায় । আহার অভাবে মেদ কম পড়িলে 
শরীর শীর্ণ ও কুৎসিত হয়। অধিক তৈল, দ্বৃত প্রভৃতি খাইলে 
বিশেষতঃ অলস অবস্থায় থাঁকিলে, অতি শীঘ্র মেদ বাড়িতে 
থাকে । আমাদের দেশের বড় মানুষদের মধ্যে এক এক জন ষে 
অতি ভয়ানক মোট! হন, তাহারও কারণ এই | তাহার! নিষন্মা 
হইয়া অতিশর দ্বত ছুগ্ধ পান করেন বলিয়া, শরীরের সর্ধ্র, 
বিশেষতঃ উদরের চরের নীচে অতিশয় মেদ জন্মে এবং উদ্রকে 
স্বীত করিয়া তুলে। 

মন্থুষ্যের শরীরে শৈশবকালাবধি মেদ জমিতে থাঁকে; কিন্তু 
যৌবনকালে ইহার যেরূপ পারিপট্যি দেখা যাঁয়- সেরূপ আর 
কখনই হয় না। এই সময়ে কর্বশরীরে মেদ জগ্্িবির এমন 


৩২ ্‌ শারীর-বিধান। 


সুব্যুবস্থ! হয় যে তাহাতেই হস্তপদাদির স্ুগঠন ও মুখের 
সৌনর্ধ্য বুদ্ধি হয়। পরে যখন বার্ধক্য বশতঃ মেদ কষিয়! 
যায় তখন সর্ধাঙ্গের চর্মের নীচের ভাগ খালি হইয়া পড়ে, 
স্থতরাং চন্ম শিথিল বা লোল হইয়া পড়িতে থাকে । মেদ দ্বারা 
আমাদিগের শরীরের এই কয়টা উপকার হয় ২-_ 

১ম। ইহ! দ্বার| শরীরের তাপ রক্ষিত হয়। জালানি কাষ্ঠ 
পড়িয়া যেমন তাঁপ উৎপন্ন করে, মেদও সেইরূপ আবশ্তকমত 
পুড়িয়া শরীর উত্তপ্ত করে। শরীর উত্তপ্ত করা কেন আবশাক, 
মেদ কিরূপে সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করে, এ সকল কথা পরে বলা! 
যাইবে; কিন্ত এটা আমর! সকলেই দেখিতে পাই যে, পীড়ার 
সময় বহু দিবস উপবাস করিলে শরীরের মেদ অত্যন্ত কমিয়। 
যায়; কারণ উহ! দগ্ধ হইয়া শাদীরিক তাঁপ রক্ষা করে অথচ 
অনাহার বখতঃ নৃতন্‌ মেদ উৎপন্ন হয় না, সৃতরাং মেদ কঙিয়া 
যায় এবং শরীর কশ হয়। 

২য়। চরের নীচে যে মেদ আছে, তাহা দ্বারা তাঁপ.সঞ্চা- 
লিত হয় না, সুতরাং শরীরের ভিতর যে তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, 
তাহা অধিক পরিমাণে বাহির হইতে পায় না। যদি চর্ম্বের নীচে 
মেদ ন। থাকিত, তাহ হইলে আমর! শীত গ্রীষ্ম কিছুই সঙ্থ 
করিতে পারিতাম না। 

৩য়। মেদ দ্বারা শরীরের কোমল অংশ সকল আবৃত থাকে, 
স্থতরাং এ সকল অঙ্গে আঘাত লাগিলেও কোমল অংশের হামি 
হয় না। করতল ও পদতলে বিলক্ষণ পরিমাণে মেদ ন! থাকিলে 
ছুই স্থল এত কোমল ও ঘাতসহিষু হইতে পারিত না 

৪র্থ। শমদ দ্বারা শরীর মোটা ও সুদৃশ্য হয়। 


তৃতীয় অধ্যায়। | ৩৩ 





৫&মে। বড় বড় হাড়ের অভ্যন্তর ভাগ মেদে পবিপুর্ণ 
থাঁকাতে এ সকল হাড় অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। 

তৃতীয়তঃ | যখন শরীর বাড়িতে থাকে, তথন হাড় সকল 
বড় ও মোটা হয়। মাংস, স্নায়ু, রক্ত-শিরা এবং শরীরের যন্ত্র 
সকল আকারে বড় হইতে থাকে, রক্তের মাত্রা অধিক হয়, 
এবং শরীরের প্রত্যেক অংশ পুর্বাপেক্ষা অধিক কর্মক্ষম হয়। 
কিন্তু কি গুঢ় উপায়ে এই সকল কাঁধ্য সম্পন্ন হয়, শরীর বাড়িবার 
জন্য আহারের প্রয়ৌজন কেন হয়, তাহাতেই বা কি কার্ধ্য হয়, 
এ সকল কথা জানিতে হইলে শরীরের পোষণ কিরূপে সম্পন্ন 
হয়, তাহা জানা উচিত। 

২। পোষণ । 

যেক্রিয়! দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র বিধান সকল নষ্ট 
নাঁ হইয়া একই ভাবে থাকে ও নিজ নিজ কার্ধ্য করিতে সক্ষম 
হয়, তাহাকে পোষণ কহে । ইহা কিরূপে সম্পন্ন হর, দেখ । 

শারীর-বিধান-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কহেন যে, জীবন ও মরণ 
এই ছুই শব্দের প্রায় একই অর্থ। অর্থ যখন মনুষ্য জরায়ু 
আধারে জন্মগ্রহণ করে, সেই সময় হইতেই তাহার ক্ষয় হইতে 
থাকে। জরাম়ু-অভ্যন্তরে গ্র্দুটিত অপ্রাণ ডিষ্ব পতিত হইয়! 
যখন তাহাতে রক্ত-শির ও ধমনীর সঞ্চার হইতে থাকে, 
এবং তদ্বরা ডিম্ব সতেজ হয়, সেই সময় হইতেই তাঁহার পরি- 
পোৌষণের নিমিত্ত মাতৃ-রক্তাঁধার হইতে রক্ত আনীত হইয়া 
তাহার শরীর পরিপুষ্ট করে | কিন্তু এক দিকে যেমন মাতৃরক্ত 
দ্বার! জণ-শরীর বাঁড়িতে থাকে, তদ্রুপ অস্ত দিকে তদীয় শরীর 
নিরস্তর ক্ষয়িত হইতে থাকে। যেমন কাষ্ঠ, পুষ্ডিয়া অঙ্গার 


৩৪ ' শারীর-বিধান । 


হইয়! যায়, সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক অংশ ক্ষয়িত হইয়া কতক- 
গুলি অপকুষ্ট পদার্থ হইয়া যাঁয়, এবং সেই অপকষ্ট পদার্থনিচয় 
প্রতিনিয়ত মাতৃশরীরস্থ রক্তে চলিয়া যায়। দেখ, প্রক্কতি ভবিষ্যৎ 
শিশুর শরীর গড়িতে বসিয়াই ভাঙ্গিতে আরস্ত করিল। কিন্তু 
এক্ষণে ক্ষতি অপেক্ষা পুরণ অধিক,স্থতরাং ভ্রূণ বর্দিত হইয়া ভূমিষ্ঠ 
হইল। জন্মগ্রহণের পর ভাঙ্গা গড়া নিরস্ত হইল না,_বাঁড়িল। 
দুগ্ধ ও অন্নে যেমন একদিকে শরীর গড়িতে লাগিল, তেমনি নড়া 
চড়া, দৌড়াদৌড়ি, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্ষ্যে অন্ত দিকে 
শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। কিন্তু বাঁল্যকাঁলের কার্ধ্য অপেক্ষ! 
আহার অধিক অর্থাৎ ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়া অধিক, সুতরাং শরীর 
বাড়িতে লাগিল । পরে যখন শরীর ব্ধনের চরম উৎকর্ষ হইল 
এবং মাঁনব, যৌবন সম্ভোগ করিতে লাগিল, তখন আর ভাগ। 
অপেক্ষা গড়া অধিক রহিল না, তখন আর শরীর বাড়িবার 
প্রয়োজন রহিল না। তখন কেবল রাত্রি দিন যাহ নষ্ট হয় 
তাহারই পুরণ হইতে লাগিল। পণ্ডিতের! এই ক্ষতি ও পুরণ- 
কেই পোষণ কহেন। 

রাত্রি দিন যেক্ষয় হয়, তাহার প্রমাণ কি? পঁচিশ বৎসর 
বয়সের বুবা পুরুষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথা কে বিশ্বাস 
করিবে? ইহার উত্তর এই যে-- 

প্রথমতঃ, রোগ বা অন্তান্ত সময়ে আহার না করিলে শরীর 
শীর্ণ হয়, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা প্রতিদিন আহার 
করিয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করি বলিয়। ক্ষয় দেখিতে পাই না, 
আহার না করিলে ক্ষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিতে পাই। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি ক্ষয় না থাকিত এবং ক্ষতি পূরণ করা 
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আহারের প্রধান উদ্দেশ্ত না হইত, তাহা হুইলে যাহা থাইতাম, 
তাহাতেই শরীর একটু বাড়িত, সুতরাং বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ 
বয়স পর্যন্ত যত দ্রব্য ভক্ষণ করা যাইত, তাহাতে প্রত্যেক মনুষ্য 
এক একটা অতি প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট জীব হইত। 

তৃতীয়তঃ, পঙ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, 
আমরা শয়ন, উপবেশন, ধাবন প্রভৃতি যাহা কিছু নড়া চড়ার 
কার্য করি, তাহাতেই শরীর ক্ষয়িত হয়। একটু মাত্র চলিলেও 
একটু মাংসের ক্ষয় হয়। বহুদুর চলিলে, দৌড়াইয়া গেলে বা 
অতিশয় পরিশ্রম করিলে অধিক মাংসের ক্ষয় হয়, তখন ভাল 
যন্ত্রে ওজন হইলে দেখা যায় যে, শরীরের ভার পূর্ববাপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ কমিয়। গিয়াছে । পণ্ডিতের আরও স্থির করিয়াছেন যে, 
আমরা যাহা! কিছু চিন্তা করি তাহাতেই মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুর 
ক্ষম্ন হয়। এই জন্ত উৎকট চিন্তায় অতি পীম্ঘ শরীর কৃশ হইয়া 
পড়ে, এবং বহুক্ষণ মানসিক চিস্তা করার পর যে প্রস্রাব হয় 
তাহার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন কোন পদার্থ মিশ্রিত আছে এরূপ 
দেখা যায় । ইহাতে এই বুঝ! যাইতেছে যে, মানসিক চিত্ত 
বশতঃ মস্তিষ্কের ক্ষয় হইতেছে এবং তাহার উপাদান বাহির 
হইয়া যাইতেছে । 

কেবল তাহাই নহে। যদি কোন কার্ধ্যও না করা যায়, 
তাহাতেও ক্ষয় বারণ করা যাইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকিলেও নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিবে, বুক এন্ড ছড় করিবে &এবং 
মনে মনে একট! ন! একটা কথা আন্দোলন করা হইবে, এবং 
তাহাতে শরীরের ক্ষয় হইতে থাকিবে । বাস্তবিক ক্ষয়কে 
বাধ। দিবার উপায় নাই। ক্ষতি ও পূরণকেই জীবর্ন বলে। 
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শরীরের কতকগুলি অংশের ক্ষতি বৃদ্ধি এরূপে হয় ন। 
বৃক্ষের পত্র যেমন কিছু দিন জীবিত থাকিয়! পড়িক্! যাঁয় এবং 
তাহার পর নৃতন পত্র উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষের জীবন রক্ষা ও শোভা 
বৃদ্ধি করে, মনুষ্যের শরীরেও সেইরূপ নখ, চুল, দত্ত ও চর্ম কিছু 
দিন জীবিত থাকিয়া নিজের কাধ্য করে, তাহার পর জীবন-হীন 
হইয়া! পড়িয়া যায় ;১--তখন পুর্ব্বে যেরূপ নখ, চুল, প্রভৃতি ছিল 
ঠিক তাহার স্তায় নুদ্ধন নখ, চুল প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া! পূর্কবৎ 
কার্ধ্য করে। ইহাদের জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম দেখ 2-- 

১ম। কেশ। মস্তক হইতে একগাছি সতেজ চুল ছিড়িয়া 
তাহার মূল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে কিয়ৎ পরি- 
মাণে শম্ত বা আঠা লাগিয়া আছে। ইহাকে জীবিত কেশ বল! 
যায় এবং যে আঠা ইহার যুলে লাগিয়া আছে তাহা হইতেই 
সমস্ত কেশটার পোঁষণ ও বর্ধন হইয়া থাকে । আবার, যে চুল 
পীড়। বশতঃ বা আপন! আপনি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূল 
দেখিলে এই আঠা শুস্কবৎৎ এবং সমস্ত কেশ মৃতবৎ দেখায়। 
ঞইরূপ কেশ উঠিয়া গেলে তাহার স্থানে নূতন ও সতেজ 
কেশ জন্মায়। 

২য়। চন্ম। একটু মনোযোগ করিয়া চর্মের অবস্থা 
দেখিলেই বুঝা বায় যে, আমর! ঘসিয়া ঘসিয়! রাত্রি দিন আমা- 
দের গায়ের চর্ম স্তরে স্তরে উঠাইয়া ফেলিতেছি এবং নিয়স্তর- 
সকল্ব উঠিয়া স্থানচ্যুত চর্ম স্থানাধিকার করিতেছে । সর্প 
প্রভৃতি কয়েক প্রকার সরীস্যপের চম্ম আবার আর এক নিয়মে 
নষ্ট হয়। তাহাদের চর্ম ষখন নিজের কার্য্য করিয়। শুদ্ধ ও মৃত 
চর্ম হয়, তঙীন সমস্ত শরীরের চর্ম একেবারে ত্যক্ত হয় । ইহা- 
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কেই “খোলোস ছাড়া” কহে। খোলোস ছাড়ার পর নীচে হইতে 
যে চর্্ন উঠে তাহাই ক্রমে কঠিন চর্ম হয়। 
ওয় নথ। আমাদের নখের ষে অংশ অঙ্গুলির বাহিরে 
আইসে তাহা! মৃত নখ, স্থুতরাঁং ফেলিয়া দিবার উপধুক্ত। 
তাহার কাধ্য শেষ হইয়াছে বলিকা তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া 
দিয়া আহ্বলের উপ্র নূতন নখ উঠে। এইরূপ গোঁ, মহিষ ও 
হরিণ প্রসৃতির শৃঙ্গ কিয়দ্দিবস থাকিয়! জীবনহীন হয়, তখন 
আপনা আপনি নতুবা অন্ন আঘাতেই পড়িয়। যায় এবং নূতন 
শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়। তাহার স্থানাধিকাঁর করে। 
৪র্থ। দত্ত। দন্ত সম্বন্ধে একটু বিশেষ নিয়ম দেখ! যায়। 
নখ, চুল ও চর্ম যত বার নষ্ট হইয়া বায়, তত বারই নৃতন নৃতন 
উৎপয় হ হয়। কিন্ত মানুষের দত্ত ছুই বারের অধিক আর উঠে না 
কেন ? ইহার উত্তর এই যে, যেমন চুল প্রভৃতির এক অংশ ত্যক্ত 
হইলে আবার অসংখ্য নূত্তন অংশ উত্পন্ন হইবার 'আয়োজন 
_ নীচেয় থাঁকে, দত্ত সপ্বন্ধে সেরূপ নিয়ম নহে। মান্নষের যখন 
ছুধে দাত থাকে তখন এ দাতের পশ্চাদভাগের হাড়ের ভিতর 
একটী ছোলার ন্তায় আর এক অংশ ঢুকিয়া থাকে, ইহাই 
আসল দাত । এই আসল দাত ক্রমে ত্রমে ছুধে দাঁতকে ঠেলিয়া 
কেলিতে থাঁকে, পরিশেষে ছুধে দীতের গোড়। পচিয়া যাঁয়, এবং 
এ দাত পড়িয়া! যায়; তখন আঁসল দীঁতি বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। 
যে গর্ত হইতে এই দাঁত বাহিরে আইসে, দাত বাহির হইলে সেই 
গর্ভটা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া! যায়, তাহার ভিতর আর কোম 
মূল ব! বীজ থাকেনা, ন্ুতরাং এই দ্বিতীয় বা আসল দাত পড়িলে 
পুনরায় দত্ত উঠিবার আর কোন উদ্যোগই হয় মা । এক্ষণে 
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বুঝা গেল যে, শরীরের সকল অংশই সর্ধদ! ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। 
কিরূপে খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহার পুরণ হয় দেখা যাউক $-- 
থাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়! রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের 
জোতের সঙ্গে সমস্ত শীরের কল অংশে গমন করিতে থাকে । 
মাংস, স্বায়ু, হাড় প্রভৃতি যেখানেই রক্ত যায় খাদ্যের পুষ্টিকর 
ংশকে সেই খানেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাঁয়। কিন্তু মাথা 
হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত যেখানেই যায়, দেখে সেই খানেই 
অভাব; দেখে যে, সকল অঙ্গ প্রত্যন্ঈই নিজেব কায করিতে 
গিয়া দুর্বল ও ক্দীণ হইয়া! পড়িয়াছে, আর যাহার যে অং! 
ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, ভাঁহার সে অংশ পুনর্নির্মাণ না করিলে 
আর কাঁষ চলিবে না। তখন পরিবেশন আরন্ত হয়। রন্তু, এই 
পরিবেশন কার্য করিতে থাকে, পুষ্টিকর দ্রব্য লইয়া গিয়া 
সকলের পন্মৃথে বরো? কিন্ত সকলে সব জিলা লয় না' ১২: 
মাংসের যাহা ক্ষয় হইয়াছে সে খাদ্য হইতে কেবল সেই টুকু 
গ্রহ করে, এবং নিজের যে অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা রক্তের 
'আোতে ফেলিয়া দেয়। সেখান হইতে স্নায়ুর নিকট গেলে 
সেও কেবল নিজের যাহা আবস্তক তাহাই লয়, তাহার অধিক 
লয় না, এবং যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা রক্ত-শ্বোতে ফেলিয়৷ 
দেয়। এইনধপে সকল অঙ্গ, সকল যন্ত্র এমন কি শরীরের অতি 
ক্ষুদ্র অংশের নিকট রক্ত গমন করিয়া! তাহাদের যাহার যাহা ক্ষয় 
হইয়াছে তাহা পূরণ করিতেছে এবং তাঁহাদের অপকৃষ্ট অংশ 
সকল বহন করিয়া পরিশেষে হৃদ্পিও ও ফুসফুসের ভিতর গমন 
করিয়া! নিজে পরিষ্কৃত হইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করি- 
তেছে। জীবিত মন্ুষ্যের শরীরে রাত্রিদিন এইরূপে ক্ষতি ও 
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পূরণের আোত পরস্পরকে বাধ! দিবার চেষ্টা করিতেছে। পুর্ণ 
বদ্ধিত শরীরে ক্ষতি ও পূরণের অনুপাত বৎসর কয়েক কাল 
সমান থাকে; সেইজন্তই সে সময়ে শরীর আর বাঁড়েও না, ভাঙ্গে 
না, যদিও বা পীড়া প্রভৃতি আগন্তক কারণ বশতঃ কিয়ৎ্কালের 
নিমিত ছুর্বল হইয়! পড়ে, তথাপি খাদ্যাদির দ্বারা শীঘ্রই তাহার 
পুরণ হইয়া! ষাঁয়। 
কিন্ত যতই বৃদ্ধ বয়সের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই গড়। 
অপেক্ষা ভাঙ্গ। অধিক, পুরণ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হয়। বুদ্ধ 
বয়ঘে শরীরের মাংস, স্নায়ু, হাড় প্রভৃতি যে অংশের যত ক্ষয় হয় 
সে অংশের তত পুরণ করিয়া লইবার ক্ষমত! হয় না, এবং 
আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল পূর্ববত স্ব স্ব কার্য করিতে পারে না। 
এইজন্য সে সময়ে পরিপাঁক-কার্ধ্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, 
এবং তন্িবন্ধন যন্ত্র ব্ধ(ন্‌ স্কূল আব অধিক দুর্ধল হইয়! 
পড়ে। মেদ শুক হইয়! যায় স্বতরাং চর্ম লোল হইয়! পড়ে; 
এবং মাংদ পেশীর কশতা, চক্ষের ক্ষীণ দৃষ্টি, মেধা প্রভৃতি 
মনোবুত্তি সকলের তেজহীনত। ও অন্যান্ত নানাবিধ ধ্বংদ-লক্ষণ, 
আবিভূ্তি হয়। 
বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য, জীবনের এই তিন অবস্থায় পৌঁষণ- 
শক্তির কেন এরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহ! কেহ বলিতে পারেন না। 
কিন্ত ইহ। সপ জান। গিয়াছে যে, শৈশব ও বাল্যাবস্থায় শরীরের 
যগ্ধ বিধান সকল, রক্তে পরিণত খাব্য পার্থ হইতে কেবলমাত্র 
আপন আপন হৃত অংশ পূরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরস্থ 
তদপেক্ষা অধিক পদার্থ গ্রহণ করিয়! স্ব স্ব দেহ বর্ধিত করে। 
পরাক্রাস্ত বীর যেমন বুদ্ধক্ষেত্রে নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও 
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শক্রকে পরাজিত করেন, ক্ষতি ও পূরণের যুদ্ধের মরণ ও. 
জীবনের এই মহাঁরণে, বাল্যকালে জীবনও সেইরূপ মৃত্যুকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। পূর্ণ বদ্দিতাবস্থায় অধিক দ্রব্য 
গ্রহণের ক্ষমতা যায়। তখন যন্ত্রবিধানগুলির যাহ নষ্ট হয় 
খাদ্য দ্বারা কেবল ভাহাই পূরণ হয়। যেমন আয় তেমনি ব্যয় 
হয়; স্থতরাঁং চবিবশ পঁচিশ বত্সর বয়স হইতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ 
বত্মর পর্্যস্ত শরীর প্রায় সমতাবেই থাকে । বড় বড় সহর 
হইতে ফেমন গ্রতিঘণ্টায় সহজ্র সহশ্স লোক বাম্পীয় শকটে, 
নৌকাঁযোগে, পদব্রজে বা অন্য কোন উপায়ে চলিয়া যাইতেছে 
তেমনি সেই সময়ের মধো আবার সহস্র সহত্র লোক সেই সেই 
উপায়ে সহর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; স্থতরাঁং যে দিনই সহরে 
যাই না কেন রাজপথের জনআোত প্রায় সমানই দেখিতে পাই 
বদর কয়েক কাল মনুষ্য শরীরের ক্ষতিগ্রণেন অবস্থাও সেইকপ 
হইয়। থাকে । কিন্ত বৃদ্ধাবস্থায় যাহা নষ্ট হয় তন্তগণ তাহাঁও 
পুরণ করিতে পারে ন।; সুতরাং ক্রমেই মৃত্যু অনিবাধ্য হইয়া 
“উঠে । তোমার বাটার যে অংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিতেছে তুণি যদি 
তাহ। সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে তাহাতে 
কিছুদিন বাস করিতে পারা সম্ভব; কিন্তু বদি নদী-ক্রোতে প্রতি 
ঘণ্টার দশখানি ইষ্টক ভাঙ্গিয়া লইয়! যাঁয় এবং এ সময়ের মধ্যে 
ভুমি পাঁচখানির অধিক সংগ্রহ করিতে না পার, তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে ঘে, অচিরাঁত তোমার বাটী জলসাঁৎ হইবে । 





চতুর্থ অধ্যায় । 


শা 
রক্ত । 


যে লোহিতবর্ণ তরল পদার্থ মনুষা।দি জীবের ধমনী প্রভৃতিতে 
বিচরণ করিয়। দেহকে উত্তপ্ত ও পরিপুষ্ট করে তাহাকে শোঁণিত 
বা রক্ত কছে। 

এই পদার্থ ঈষৎ ক্ষার আক্কাদ বিশিষ্ট ও যে জন্তর শরীরে 
থাকে তাহার গাত্রের অনুরূপ গন্ধবুক্ত। ধমনী হইতে যে রক্ত 
নিঃস্যত হয় তাহ। গাঠ লোহিতবর্ণ, শির! হইতে যাহা বাহির 
হয় তাহা কৃষ্চবর্াভ। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫৫ ও 
রোগা পরীক্গ। করিবার তাপমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে উত্তাপ 
১০০৩ ডিগ্রি। 

রক্তের উৎপন্ভি। 

ভর বখন জব্বার নো উৎপন্ন হর তখন হইতেই রক্ত প্রাজ্ত্ত 
হইতে থাকে । ধে পময়ে বুসংখাক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ একত্রিত 
হইন। একদিকে মেরুদণ্ড ও মস্তক ও অন্যদিকে বক্ষঃস্থল উদর 
প্রভৃতি গঠিত হয়, সেই সময়েই বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে হৃদয় 
নামক যন্ধ নির্মিত হয়, এবং এ যন্ত্র নির্মিত হইলে কতকগুলি 
অতি ক্ষুদ্র কোষ ব! দান! পৃথক হইয়া বন্তকোধ বা রক্ত কণিকা 
হইয়া যায়। 

তখন এই সকল কণিক। বর্ণহীন, গোল|ককৃতি এবং অভ্যন্তরে 
অতি ক্ষুদ্র দান! বিশিষ্ট হয়। ক্রমে প্রত্যেক প্রক্তকণিকা ছুই 
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তিন চারি ব। ততোইধিক সথ্্যক কণিকায় বিভক্ত হয়। এ গুলি 
বড় হইয়! এক একটা সম্পূর্ণ কোষ বা কণিকা! হয়। জ্রণচারি 
পাচ মান গর্ভবাস করার পর এই রক্তকণিকাগুলি আরও সম্পূর্ণ 
অবয়ব হইয়া উঠে। এই সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় 
পর্যন্ত ইহার পোঁষণ মাতৃরক্ত হইতে সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমি 
হওয়ার পর যাবজ্জীবন খাদ্য হইতে রক্ত প্রস্তত হয়। খাদ্যদ্রব্য 
প্রথমে লসীক! হইয়া রক্তে প্রবেশ করে, পরে শ্বেত কণিকা! ও 
পরিশেষে লোহিত কণিকাঁধুক্ত রক্তে পরিণত হয়। 
মাত্রা ও উপাদান । 

মনুষ্য শরীরে কত রক্ত আছে তাহ! ঠিক করিয়া বলা সহজ 
নহে। স্থুস্থ অবস্থায় যত রক্ত থাকে পীড়ার সময় তাহ! অপেক্ষ। 
অনেক কম। পুর্ণ আহারের অবাবহিত পরে শরীরে যত রক্ত 
হয়, ছুই চারি দিন উপবাস করিলে তাহার গ্রায় অদ্ধেক হইয়! 
পড়ে। তথাপি সাধারণতঃ ইহা বলা বাইতে পারে যে, যে 
মনুষ্য বা যে জীবের শরীরের যত ওজন তাহার শরীরস্থ রক্ত শী 
ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ হইতৈ আট ভাগের এক ভাগ 
পর্য্যন্ত হইয়। থাকে । যথা, একজন সাধারণ পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালী 
পুরুষের ওজন যাইট সের ধরিলে তাহার শরীরে ছয় সের হইতে 
সাড়ে সাত সের পর্য্যন্ত রক্ত আছে বলা যাইতে পারে । 

অণুবীক্ষণ মন্ত্র দ্বার। রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, এক প্রকার ব্ণহীন জলীয় পদার্থে বহুসংখ্যক লোহিত 
বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোৰ ভাঁপিতেছে,তাহাঁতেই এই তরল পদার্থটাকে 
লোহিতবর্ণান্ত করিয়াছে। এজলীয় পদার্থের নাম রক্তরস 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোবগুলির নাম রক্তকণিক।। রক্তরস যদিও 


চতুর্থ অধ্যায়। ৪৩ 


জলবৎ পদার্থ বটে তথাপি ইহা৷ ছুইটা উপাদানে নিশ্মিত। 
উহ্বাদের নান রক্তন্সেহ ও রক্তস্থত্রাগু। ঘনীভূত রক্ত কিরূপে হয় 
তাহা দেখিলে ও বুঝিলেই ইহাদের বিভেদ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
ঘনীতৃভ রক্ত। 

অনেকই দ্রেখিয়াছেন যে পাঠা প্রততি জন্তর মস্তকচ্ছেদন 
করিলে যে রক্ত বেগে বাহির হইতে থাকে উহ! প্রায় জলবৎ 
তরল। কিন্তু এরভ্ত একটী পাত্রে ধরিয়! রাখিলে দেখিতে 
পাওয়া, যা যে, দশ মিনিটের মধ্যে উহ! জমিতে আরম্ভ করে। 
জমিলে উহা প্রথমে জীয়ল বুক্ষের আঠার ন্যায় অথব! নাতি ঘন 
দধির স্ায় হইয়। উঠে। অন্নক্ষণ পরেই এই ঘন পদার্থের উপর 
হইতে বিন্দু বিন্দু পীতবর্ণের পদার্থ নিঃস্ছত হইয়৷ উপরে উঠিতে 
থাকে । উহা চতুর্দিক হইতে যত উপরে উঠে ততই ক্রমে ক্রমে 
অধিক কঠিন ও পুর্ব্াপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে । পরি- 
শেষে এই উপরিস্থিত পদার্থ সম্পূরূপ জমিয়া কঠিন হইয়া বায় 
এবং জলের হ্যায় এক 'প্রকার পদার্থে ভানিঠে থাকে । ঘনীভূত 
রক্তে এই নকল পরিবর্তন হওয়ার কারণ এই যে, রক্তরসে যে 
দুইটী পদার্থ আছে তন্মধ্যে রক্তস্থত্রাণু নামক পদার্থের গুণ এই 
যে যদি কোন কারণ বশতঃ রক্ত ন| দৌড়াইয়! স্থির হইয়া দাড়ায় 
তাহ! হইলেই রক্তক্ত্রাণু অতি শীঘ্র জমাট বধিয়া উঠে । জীবিত 
মন্ুষ্যের বা অন্ত জীবের শরীরের রক্ত এক মুহূর্তও স্থির হইয় 
ঈড়াইয়! থাকে না! বলিয়াই উহা জমিতে পায় না। কিন্তু রক্ত 
যখন শরীরের বাহিরে আসিরা পড়ে, তখন উহ! স্থির হইয়া 
ঈঁড়ায় বলিয়াই রক্তস্থৃত্রাণু শীঘ্র জমিয়া যায়। জমাট বাধিবার 
সময় রক্ত.-কণিকাগুলিকেও নিজের সঙ্গে লইয়। ধঠিন হইয়। 


৪৪ শারীর-বিধান । 


পড়ে, স্থতর্নাং কেবল মাত্র রক্তঙ্গেহে এই ঘনীভূত রক্তহ্থত্রাণু ও 
তংসঙ্গে রন্তকণিকাগুনি জমাট বাঁধিয়া ভাসিতে থাকে । 
অতএব দিদ্ধান্ত এই বে রক্ত যখন জীবিত শরীব্রের ভিতর 
থাকে তখন ইহার উপাদান প্রধানতঃ ছুইটী, রক্তকণিকা ও রক্ত- 
রনম। শরীর হইতে বাহির হইয়। রক্ত যখন ঘন হইতে থাকে 
তাহার প্রথম ব| দধিবৎ অবস্থায় ও ইহা অপেক্ষ। অধিক বুঝা যার 
ন| কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ষখন এ ঘন পদার্থ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হয় এবং উপরের ভাসমান অংশে ইটা উপাদান ও নীচে 
জলবহ রক্তম্নেহ দেখা যার, তখন বুঝিতে পারা যায় বে রক্তের 
প্রধান উপাদান তিনটী ১১, রক্তকণিকা ২, রক্তরস--উহার 
দুই উপাদঠন (ক) রক্ত্থত্রাণ, খে) রক্তম্নেহ | 

মান্তযের শরীরের কোন স্থানে বেদন।, ফুলা, উন্ভাপও লালবর্ণ 
হইর। উঠিলে এ অবস্থাকে প্রদাহ বলে। যদি প্রবাহবুক্ স্থানের 
রক্ত লই! কে।ন পাত্রে রাখ। যায় তাহা হইলে দেখা যাঁর যে, 
রৃক্তকণিকাগুণি নীচে পড়িয়া বায়, রূক্তন্নেহ জন্বৎ অবস্থায় 
'মব্যস্থলে দাড়ায় এবং রক্তক্ত্রাগুগুলি শ্বেতবণ অবস্থায় জমাট 
বাধিয় উপরে দ্রাড়ায়। এই উপরিস্থিত পদার্থ কিয়তক্ষণ পরেই 
মন্যস্থলে নিয় হইয়! গিয়। একটা ক্ষদ্ব বাট ব। পিয়ালার আকার 
ধারণ করে। 

ঘনীভাবের নানাধিক্য। যদি নাতিউষ স্থানে রক্ত রাখা 
ধায়, অথবা বদি নাঁড়। চাড়! ন। পাইয়! স্থিরভাবে থাকিষ্ভ পায়, 
কিন্ব। নাড়া চাড়া পাইয়াঁও যদ্দি তৃণ বা কেশগুস্ছ বাঁ অন্ত কোন 
সপ্ন মুগবিশিষ্ট পদার্থ দ্বার! আন্দোলিত হয় তাহা হইলে রক্ত শীপ্ব 
জমিয়া যায়" বন্ধুর বা খস্থসে স্থানে পড়িলে, বাতাস অধিক 





ভূমিকা! । 

পঞ্চ শ.বহসর পূর্বে সংস্কত ভাষা যেমন কেবল পুযোতিত কী 
অধ্যাপকের আলোচ্য বলিয়া অনেকেই বিবেচনা করিতেন, ছুর্ভাগ? 
ক্রমে শারীর-বিধান রূপ অশেষ জ্ঞান ও আনন্দপ্রদদ শান্ত্রকের 
তদ্রপ অদ্যাপি কেহ কেহ কেবল চিকিৎসা-শিক্ষার্থীর পঠ্ি 
বপশিয়! ভাবিয়া থাকেন। যাহাতে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক খাই 
শান্তর পাঠের আনন্দ ও উপকাঁব লাভ করিতে পারেন এই পুস্তকে 
তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বাবা এ কার্ধ? 
কতদুর সুপম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই বলিতে পারিৰেন। 

এই শাস্ত্র পাঠে চারিটা উপকার যথা ;--. 

১1 যেমন অপরিচিত ব্যক্তির গুপ্ত কথা শুনিতে ভাগ 
লাগে না, কিন্তু সুপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা হইলে তাহ 
আগ্রহের সহিত শুনিতে ইচ্ছা হয়, যেমন সংবাদপত্রে মার্কির্ম 
বা জাপানে সংবাদ ফেলিয়! বাখিয়া নিজ গ্রামের বিষয়্কি 
লেখা হইয়াছে তাহা পড়িতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্ধপ জ্যোতিষ ৬ 
ভূতত্ব, ।ভূগোল ও উত্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণিতত্ব অপেক্ষ! 
নিজ নিজ দেহের গঠন ও কার্ধ্য প্রণালী জানিতে মনুষ্যমাজ্রেরই 
অধিক আগ্রহ হয়। শারীর বিধান পাঠ সেই আগ্রহ বা কৌতুহল 
চরিষ্ার্থ করিবার একমাত্র উপায় । 

হ1 এই শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মিলে স্বস্ব দেহ রক্ষা করিতে 
অধিকতর সমর্থ হওয়া যায় ছুর্গ রক্ষা করিতে যে ৫সনাপতিকে 
নিঘুক্ত করা হইল তীহার পক্ষে এ ছুর্গের কৌথায় কোন্‌ কামান 
আছে, কোন্‌ সৈন্যের কিরূপ বল, কোন্‌ স্থান দুর্বল ও ভগ্গঃ 
কোন্‌ স্থান অভেদা, এগুলি জান! যেমন একাস্ত প্রয়োজনীজ। 
তদ্ধপ স্বাস্থারক্ষা কর! ধাহার উদ্দে্ঠ, স্্ীয় দেহের কার্য 1গুগিঠু 
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সম্কিরপ জান লা করাও তাহার পক্ষে তঙ্রপ অত্যাবস্তুকীয় । 
গরীর-বিধান পাঠ করাই সেই জ্ঞান লাতের একমার্ উপায়। 

৩। বাঙ্গাল! প্রদেশে ছুই লক্ষ আট চল্লিশ হাজার সাত শত্ত 
ছয়ধানি নগর ও গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ১৪৭টী নগর,অপর সমু 
গুলিই গ্রাম। এই কিঞ্চিদিন আড়াই লক্ষ গ্রামে এলোপেছি 
হোমিওপেখি ও কবিরাজি মতের চিকিৎসক লক্ষাধিক আছেন, 
ঠীহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই শাস্ত্র ভালরূপ জানেন না। 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও চিকিৎসাকার্ধ্য যখন অন্ধ 
ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপবৎ অনিশ্চিত, তখন শারীর-বিধান ন' জানিহ। 
পর কা্ধ্য করা উচিত নহে। স্থতরাং বঙ্গীয় চিকিসক মাত্রেরই 
ধ্রই শাস্ত্র পাঠে উপকার আছে। 

৪। শারীর-বিধানকে অন্যতম ধর্মশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা 
বড়ই ন্্যুক্তিসঙ্গত। যাহার বরেণ্য জ্ঞান ও শক্তি উপলদ্ধি 
করাকেই আর্ধ্যখবিগণ প্রকৃত বিদ্যা বা বিজ্ঞান বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন, সেই ভূম1 মহান্‌ পুকষ মনুষ্য-দেহরূপ ত্র ক্ষেত্রেই 
ধে অসীম জ্ঞান শক্তি ও দযার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝিত্তে 
পারিলে কি তাহার প্রতি গ্রীতি ও ভক্তির সধণর হইবে না 1 
ভারত-মান্তার সম্তানগণের অন্য যতই দোষ থাকুক, তাহাদের 
ইরদ় যে চিরদিনই ধন্মগ্রবণ তাহা অন্দেশীয়গণও স্বীকার 
ফরেন। ঞ্টসই উর্বরক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের বীজ পঞ্ভিত হইয়া স্রুক্গ 
উৎপন্ন করবে ও তাহাতে সুফল ফলিবে এই আশায় এই খুন 
্রছখা:ন বঙ্গীয পাঠকগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম । ইতি; 


উ্রামনগর, ২৪ পৰগণ। 
অপ্রগ্থয়ণ, ১৩০৩ সাল। ] জীষছুনাথ শর্খা। 


| চতুর্থ অধ্যায়। ৪৫ 





লাগিলে এবং বিস্তৃত স্থানে রাখিলেও রক্ত শীঘ্র জমিয় যাঁয়। 
কিন্ত জীব-শরীরের ভিতর থাঁকিলে, অথবা অতিশয় শীতল 
স্থানে রাখিলে; শতকর! ছুই তিন ভাগ ক্ষার পদার্থ মিশাইয়। 
দিলে; রক্তের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক জল মিশাইয়! দ্রিলে; 
অত্যন্প বাতাস লাগিতে দিলে অথব! রক্তের উপর তৈল ঢালিয়৷ 
দিলে আর উহ শীপ্র জমাট বাধিতে পায় না। 
রক্তকণিকা | 

উপরে যে রক্তকণিকাঁর কথ! বলা হইয়াছে উহা! এক প্রকার 
নহে, ডুই প্রকার,--শ্বেত ও লোহিত । এই ছুইয়ের বিশেষ বিবরণ 
এই )--১। শ্বেতকণিক1। ইহাদের সংখ্যা অনেক বটে, কিন্ত 
লোহিত কণিকার তুলনায় কম। সমস্ত রক্তে যত লোহিত 
কণিক। আছে তাহার চারি পাঁচ শত অংশের এক অংশ শ্বেত 
কণিকা আছে। কিন্তু পীড়ার সময় শ্বেত কণিকার এত বুদ্ধি 
হয় যে, সমস্ত রক্তের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ইহাঁতেই 
পরিপূর্ণ থাকে। স্থৃস্থ শরীরে প্রতিদিন আহারের পর শ্বেত 
কণিক!র মাত! বাঁড়িয়। উঠে। ইহার! গোলাকার, হত ইত 
পরিমিত ব্যস বুক্ত, এবং আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণে পটু বলিয়! 
সর্ধদ| নানা গ্রকাঁর আকাঁর ধারণে সক্ষম । ইহাদের কখন বা 
মধাস্থল সন্কুচিত হইয়! যায়, ক9ন বা হত্রের হ্যায় সুক্ষ সুক্ষ 
গু বাহির হয় ও তৎক্ষণাৎ আবার ভিতরে প্রবেশ কৰে। 
২। লোহিত কণিকা । ইহারা চেপ্ট ও চন্ত্রীকার গোল। 
ভন্গত হইতে ভ্তকট ইঞ্চ ব্যাস যুক্ত এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ। 
প্রত্যেক লোহিত কণিকা এক প্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ হ্থত্রময় পদার্থে 
গঠিত এবং এক প্রকার ঘোর লোহিতবর্ণের পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত, 
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এঁ পদার্থের নাম রক্তবর্ণ। লোহিত কণিকাগুলি স্থিতিস্থাপক 
বলিয়া রক্ত-শিরা, ধমনী প্রভৃতির ভিতর দ্রতবেগে গমন করিতে 
তাহাদের কোনই কষ্ট হয় না। কারণ, যেখানে এই রক্তশিব! 
প্রভৃতি অতি সুগম সেখানে এই সকল কণিকা! তাহাদের ভিতর 
(দিয়া আকুঞ্চিত হইয়া যায়, আবার যেখানে বড় নল পায় 
সেখানে বিস্তৃত বা স্কীত হইয়া দৌড়িতে থাকে । কণিকাঁগণ 
সকলেই প্রায় সমান আকৃতির হইলেও কতকগুলি অথেক্ষাকৃত 
বড়। 
লোহিত কণিকাগণের বিশেষ ধন্দ এই যে, তাহারা শরীর 
হইতে বাহির হইয়া পড়িলেই পরম্পরের গাত্রে লাগিয়! যাঁয়। 
সমবোঁগাকর্ষণ নামক বল দারা তাহারা পরম্পর আকৃষ্ট হইয়া 
একটির গাত্রে অপরটী এমনি লাগিয়া ষায় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ছুআনি বা! সিকি উপরি উপরি রাখা হইয়াছে । 
রক্তবর্ণত। যে লোহিতবর্ণের পদার্থ দ্বারা রক্তকণিকাগুলি 
রঞ্জিত হওয়াতে তাহাদের নাম লোহিত কণিক! হুইয়াঁছে এবং 
শেদ্বার। সমস্ত রক্তকেই লোহিতবর্ণ বলিয়! বোঁধ হয় উপরে 
বল! হইয়াছে যে, উহাকে রক্তবর্ণক কহে। উহার ছুইটী গুণ। 
১ম এই যে, শরীর হইতে রক্ত বাহির হইলে কণিকাস্থিত রক্ত- 
বর্ণক ভাঙ্গুর বা কোণ্‌ বিশিষ্ট দানার আকার প্রীপ্ত হয় এবং 
তজ্জন্তই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিলে উহার অতি 
মনোহর আকার দেখ! যাঁয়। ২য়, এই পদার্থ অস্জান নামক 
বায়ুর সহিত অতি সহজে সম্মিলিত হয় এবং সম্মিলিত হইয়! : 
আবার অতি সহজে অগ্লজানকে তাড়াইয়া দেয়। এই গুণ 
বশতঃ যে মনুষ্য-দেহের কত উপকার হয় তাহা শ্বাস: পরশ্থাসের 


চতুর্থ অধ্যায় । ৪৭ 
অধ্যায়ে দেখান যাইবে । বাস্তবিক এই বর্ণকপদার্থ থাকাতেই 
লোহিত কণিকাগণ জীবন-রক্ষার কার্ষ্যে লাগে। 

| রক্তরস। 

উপরে বলা হইয়াছে যে, রক্তরপের উপাদান ছুইটী, রক্ত্সেহ 
ও রক্তস্থত্রাগু। রক্তন্নেহ প্রধানতঃ জলময় পদার্থ, কিন্ত ইহাতে 
শতকর! আট ভাগ অগুলাল নামক পদার্থ আছে তাঁহাঁতেই রত্ত- 
রস উত্তপ্ত হইলে জমিয়! যাঁয়। অবশিষ্ট অধিকাংশই জল । রত্ত- 
রসে শতকরা ৭০ হইতে ৭৯ ভাগ পর্য্স্ত জল থাকাতেই রক্ত এত 
তরল। কিন্ত জীবিত মন্ুষ্যের শরীরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলের পরি- 
মাণের কিয়ৎপরিমাণে হাঁস বৃদ্ধি হয়। পরিশ্রমাদি দ্বারা যেই 
একটু জল কম পড়ে অমনি তৃষ্ণা হইয়া! সেই অভাব পুরণ করি- 
বার চেঞ্ট। হর। আবার যে জল পান করা হইয়াছে তাহা প্রয়ো- 
জন অপেক্ষা একটু মাত্রও অধিক হইলে অমনি ঘর প্রশাব 
প্রভৃতি দ্বারা শরীর হইতে বাঁছির হইয়া যাঁ়। দিবা রাত্রি এই 
এইরূপ চেষ্টা করিয়া প্রতিনিয়তই যাহাতে রক্তে জলের মাত্রা 
নিদ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে প্রক্কৃতি তাহার উপায় বিধান করিতেছেন। 
এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণে জল রাখিবার স্বাভাবিক চেষ্টা না হইলে, 
রক্ত কখন ঘন হইয়া যাইত এবং রক্তাধারগুলির ভিতর দিয়! 
এত বেগে দৌড়িতে পারিত না, শরীরের সকল যন্ত্র সমান ভাবে 
উহ্বাঞ্ষে পাইত না, আরার কখন বা অতি তরল হইয়া, যাইত; 
সুতরাং অত্যধিক জল বশতঃ আমরা স্ফীত হইয়! উঠিতাম, 
আবার হয়ত ঘণ্টা কয়েক পরেই অত্যল্প জল বখতঃ অতি কুশ 
হইয়! পড়িতাম। খাদ্যদ্রব্যাদি রাক্তে শোবিত হইতে পারিত 
না। রক্তদ্মেহ জলপ্রধান, উহা বিহুচিক! রোগে অধিক পরিমাণে 
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বাহির হইয়। যায় সুতরাং রক্ত ঘন হইয়া পড়ে ও শীঘ্র দৌড়িতে 
পারে না বলিয়াই এ রোগে রোগী অত শীঘ্র মার! যায় । জল ও 
অগুলাল ব্যতীত রক্তন্সেহে কয়েক প্রকার লবণ ও চৰি অন্ন 
পরিমাণে পাওয়া যায় । 

রক্তরসের দ্বিতীয় উপাদান রক্তক্ত্রাণু। ইহার পরিমাণ 
অতি অল্প। শতকরা দশমিক ছুই হইতে দশমিক তিন ভাগ 
অর্থাৎ সহম্র ভাগের মধ্যে ছুই বাঁ তিন ভাগ থাকে মাত্র। এই 
পদার্থ শরীর পোষণে উপকার করে। ক্ষুদ্র রক্ত-শির! ও ধমনী 
কাটিয়া! গেলে কিয় ক্ষণ পরে রক্ত পড়া আপন আপনি থামিয়! 
যাঁয় ইহা! অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার কারণ এই যে, কর্তিত 
অংশে যে রক্তস্ুত্রাগু উপস্থিত হয় উহা জমিয়া রক্তপড়া বন্ধ 
করিয়৷ দেয়। 

চবি রক্তমধ্যে ভ্রমণ করিয়৷ সমস্ত শরীরে চবি দান করে। 

লবণ পদার্থ গুলি রক্তকে ক্ষার অবস্থায় রাখে এবং অগলাল 
গ্রভৃত্তি গলাইয়া রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে। 

রক্তের ক্রিয়া । 

রক্ত দ্বারা এইগুলি কার্ধ্য হয় ;১--(১) শরীর পোষণ; 
প্রত্যেক যন্ত্র বিধান রক্ত হইতে আপন আপন আবশ্তকীয় 
পদার্থ গ্রহণ করে তাহাতেই শরীর রক্ষা হয়। (২) উত্তাপ বক্ষ ও 
জীবনীশক্তি রক্ষা। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 
(৩) ইহা দ্বার অশ্জান বায়ু শরীরের নান স্থানে প্রেরিত হয়। 
এবং এ বায়ু দ্বার রক্ত পরিষ্কার হয়। (৪) ইহা! দ্বারা সর্ব শরীর 
আর্ত থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


সত 


ব্ক্ত মঞ্চালন। 


জীবিত মনুষ্যের বক্ষের বাঁম পার্থ হাত দিয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, একটা যন্ত্র দিবারাত্রি বুকের ভিতর ছুপ্‌ ছুপ্‌ শব্দ 
করিতেছে । এ যন্ত্রনর নাম হৃদয়। বুক চিরিক! যদি ত্র ন্ত্রটা 
বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার 
আকৃতি একটা সাধারখ আমের ন্যায় । আঁ যেমন বৃক্ষ হইতে 
বৌটা দ্বার! ঝুলিতে থাকে ইহাঁরও তেমনি উপরিভাগে নলের 
স্টায় কতকগুণি রক্ত-ধমনী লাগিদ্না আছে। তাহাতেই সমস্ত 
যন্ত্রটী ঝুলিয়া রহিয়াছে । প্রতেদ এই যে, আগ্রের কৌটা একটী 
মাত্র, ইহার যে সকল নল আছে তাহারা অনেকগুলি । আমের 
সায় ইহারও উপরিভাগ মোটা, নিম্নভাগ সরু । ইহার বর্ণ 
ছাগমাংসের ছয় । 

এই যন্ধ্ের মধ্যস্থলে উপর হইতে নীচের দিকে চিরিয়া 
ফেলিলে দেখা যায় ষে, ইহার মধ্যে চারিটা ঘর আছে। 
দুইটী নীচে ও ছুইটী উপরে । উপরকাঁর ঘর দুইটার নাম “কর্ণ- 
গহবর” ও নীচের ঘর ছুইটার নাম “গর্ভ গহ্বর |” ডাইন দ্বিকের 
কর্ণগহ্বরে ছুইটী রক্তের নল, একটী উপরের একটী নীচের দ্রিক 
হইতে লাগিয় আছে। এই ছুইটীকে হৃদয়ের উর্ধ ও নিয় শিরা 
কহে। শ্রীরের সমস্ত দুষিত রক্ত এই ছুইটী নলরঁদয়া মুহূর্তে 


৫ 


৩ শীরীর-বিধান। 








দ্বিতীয় প্রতিকৃতি । হৃদয়ের ডাইন গহ্বরদ্য়।* 


গু) . ঝা 





* (ডাইনদ্িকের মাংসময় আবরণ কাটিয়। ফেলাতেই গহবরঘ্বয় বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে ) ক, উদ্ধাশির! | খ, নিম্মশিরা । গ, ডাইন কর্ণগহবর । খ, ডাইন 
গর্ভগহবর | গুড, ভরিচুড় পর্দা। চ, ত্রিচড পর্দীর মধাস্থিভ মুর টুকর]) 
ছ, অর্চ্র পর্দা । জ, ব্রিচুড় পর্দাসংযুক্ত মাংস টুকরা । ব, হুসৃকুসীয় ধসনী। 
ঞ্,বামদির্ক হইতে উখিত এওর্টার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে । ট, গর্ভ: 
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মুহূর্তে ডাইন কর্ণ-গহ্বরে আসিয়া! পড়িতেছে। ডাইন দিকের 
কর্ণ ও গর্ভ-গহ্বরের মধো কেবল একখানি পর্দা ব্যবধান আছে । 
এই পর্দীধানি তিন ভাগে চেরা, এবং এই চেরা তিন ভাগের 
প্রত্যেক টুকরার এক একটা চুড়া আছে বলিয়া! সমস্ত পর্দা- 
থানিকে পত্রিচুড়” পর্দা কহে। বাম দিকের কণ ও গর্ভ- 
গহবরের মধ্যেও এইরূপ একখানি পর্দা আছে, কিন্তু তাহা ছুই 
খণগুবিশিষ্ট বলিয়া তাহাকে “দ্বিচুড়” পর্দা কহে। প্রত্যেক পর্দার 
ভিতর বড় ছুই দুই টুকরার মধ্যস্থলে এক একটা ক্ষুদ্র টুকর! 
আছে। সুতরাং হিসাবমত ধরিতে গেলে ব্রিচুড় পদ্দীর ছয়টা 
টুকর! ও দ্বিচুড় পর্দার চারিটী টুকরা আছে বলিতে হইবে । 
পর্দাগুলির প্রত্যেক টুকরা জ্যামিতির ত্রিভুজের ন্তায় আক্কৃতি- 
বিশিষ্ট । ত্রিভুজ কর্ণ ও গর্ভ-গহবরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান 
হওয়াতে উহার বিস্তৃত অংশ হৃৎপিণ্ডের গাত্রে সংলগ্ন থাকে । 
সরু .দিকটী গর্ভ-গহ্বরের ভিতর ঝুলিতে থাকে । ঝুলিবার 
কারণ এই যে, এই সমস্ত ভ্রিভূজাক্কৃতি পর্দার যে দিকটা গর্ভ- 
গহ্ববরের দিকে রহিয়াছে সেই দিকটীাতে কতকগুলি সক সন্ 
মাংসের টুকরা গর্ভ-গহ্বরের গান হইতে উঠিয়! পর্দির নিক 

ংশে গিয়! লাগিয়া আছে। সমস্ত পর্দাথানি খালি যেন দড়ি 
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঝুলিতে থাকে । এই সকল দড়ির স্যায় 


-_--ব্াশিশি্টু পাশাপাশি 


 শহ্বরত্বয়ের ব্যবধান শ্রীচীর । ঠ, হৃৎপিণ্ডের অগ্রন্ভাগ । ভ, ডিম্বাকার 

গর্ভ । ঢ, করোপারি পিরার মুখ । ৭, কর্ণ ও গর্ভগহবরের মধ্যস্থিত নিষ্মাংশ | 

ত, উর্ধশির। পথে রক্তের গতি । থ, ঝাম কর্ণ গহ্বরের পরিশিষ্টাংশ । দ, গর্ভ 
গহ্বরের কর্তিত প্রাচীন । ধ, ডাইন কর্ণ গহ্বরের পরিশিক্টাংশ | 
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ংস টুকরা নানাপ্রকার উপায়ে পর্দাগুলির সহিত সংযুক্ত 

থাকে। কোনটির এক প্রান্ত গর্ভ-গহ্বরের গাঁত্রে ও অপর 
প্রান্ত পদ্দীর চুড়ীয় সংলগ্ন আছে এবং অবশিষ্ট অংশ শুনতে 

আছে; কোনটা বা সর্ধাংশে গর্ভ-গহ্বর ও পর্দার নিম্ন অংশে 
লাগিয়া আছে। আবার পর্দার বড় টুকরার মধ্যে যে ছোট 
ছোট টুকরার কথা বলা হইল তাহাতেও এইরূপ দড়ির স্াস়্ 
মাংস টুকরা লাগিয়া আছে এবং গর্ভগহ্বরের সহিত সংযুক্ত 

করিতেছে । | 

 গর্ভ-গহ্বরদ্ধয়ের এক প্রান্ত যেমন কর্ণগহ্বরের সহিত সংযুক্ত 

তাহা দেখা গেল; উহাদের নিয় বা পার্স্থ অংশ বড় বড় ধমনীর 

সহিত সংঘুক্ত। ডাইন গর্ভগহ্বর যে ধমনীর সহিত সংযুক্ত উহার 

নাম ফুদ্ফুসীয় ধমনী, এবং বাম গর্ভগহ্বর যে ধমনীর সহিত 

সংযুক্ত উহার নাম এওট। বা বৃহ ধমনী । ধমনী ও গর্ভগহবরের 

সংযোগস্থলে উভয় দিকেই তিন তিন থানি পদ্দা আছে। 

উহাদের আকার অর্দচন্দরের স্তাঁয় বলিয়া উহাদ্দিগকে অর্দচন্্র পর্দদা 
এ্রহা যায়। এই পর্দাগুলি কুজভাবে অবস্থিত এবং এমন উপায়- 

বিশিষ্ট যে গর্ভগহ্বর হইতে রক্ত বাহির হইবার সময় ইহাদ্দিগকে 
ঠেলিয়! বাহির হইয়! যায়, কিন্ত ধমনী হইতে যদি রক্ত গর্ভ- 

গহবরে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ততক্ষণাঁৎ বন্ধ 

হইয়। যায়। পার্স্থ গ্রতিকৃতি দেখিলে এই সকল বিষয় ভাঁলব্রপ 
ঘুঝা যাইবে । পাঠকগণ হৃদয়ের এই চারিটা ঘর ও তৎসংযুক্ত 
শিরা ধমনী ও পর্দাগুলির পরস্পরের সম্পর্ক উত্তমরূপ হৃদয়- 

গম করিলেই রক্তসঞ্চালনের ব্যাপার অতি ৪ বুঝিতে 
পারিবেন | 
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তৃতীয় প্রতিকৃতি । হৃদয়ের বাম-গহবরদয় ।& 








+. € কাকদিকের নাংননর আ।বরণ কাটিয়া ফেলাতেই গহ্বরখয় বাছির হইয়া 
গড়িয়াছে ) ক, ফুস্ফুসীয় শিরা । খ, ফুসৃফুসীর ধমনী । গ, এওর্টা বা বৃহদ্ধমনীর 
কর্তিত অবশিষ্টাংশ । ঘ, বাম কর্ণ গণ্বর | ও, কর্ণ ও সর্ভ গহবযের মধাস্থ প্রাচীর 
কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছে চচচ, বিড় পর্দ!। ছ, এও মুগে অর্থচন্্র পঞ্দ। । 
জ, খিচড় পর্দাসংযুক্ত মাংজ টুকরা । ঝ, করোপারি নামক ধমনী । এ, গ্র্ড- 
গহ্বয়ের কষ্ডিত প্রাচীর । ট' কর্ণ-গৃহবরের প্রান্তভাগ | ঠ, ফুফুসীয ধনী 
রস । ও, এও। মুখে রক্ত বাহিয় হইয়া! যাইবার পথ। 
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| হৃদয়ের কার্য্য 
সমন্ত শরীর হইতে যে 1 ড-ইন বাম 
দুষিত রক্ত আসিয়া ডাইন র্‌ 
দিকের কর্ণ-গছবরে জমে, সেই | কগিহীর কর্ণগহ্বর 
রক্ত রিচুড় পর্দ1 ঠেলিয়া ভাইন গর্ভগহবর ; গর্ভগহবর 
দিকের গর্ভ-গহ্বরে নামিয়। নিষ্মশির1 ূ 
পড়ে। ডাইন গর্ভ-গহ্বরের পার্খ দিলা উপর দিকে ফুস্ফুসীয় 
ধমনী উঠিয়া গিয়াছে। যত রক্ত এই গহ্বরের ভিতর আসিয়া 
পড়ে, তৎ্সমুদায় এই ধমনীর ভিতর দিশা ফুদ্ফুদ্‌ নামক যঙ্্ে 
গমন করে। সেখানে দুষিত রক্তকে পরিষ্কার করিবার অতি 
সুন্দর উপায় আছে, তাহ! পরে বর্ণিত হইবে । যাহা! হউক, 
এক্ষণে এই বুঝা যাইতেছে যে, ডাইন দ্িকের কর্ণ ও গর্ভ-গঙ্বর 
খর্যবেজ সন্ত অঙ্। ঝন্ত মহ কিক, কউ, বড় মনটা 
ভিতর দিয়া ফুস্ফুদ্‌ যন্ত্রে পাঠাইয় দেয়। ফুম্ফুদ্‌ সেই মন্দ 
রক্তকে পরিষ্কার করিবার জন্ত রাত্রি দিন কল চালাইতেছে। 
ফুদ্ফুদ্‌ যন্ত্রে দূষিত রক্ত পরিষ্ষীর হয় বটে, কিন্তু সেই পরি- 

স্কার রক্ত শরীরের মঙ্গল সাধন করে কিরূপে? ফুস্ফুপ্‌ হইতে 
শিরার ভিতর দিয়া পরিক্ষার রক্ত বাম কর্ণ-গহ্বরে আসিয়া 
পড়ে, সেখান হইতে দ্রিছুড় পর্দা ঠেলিয়া বাম গর্ভ-গহ্বারে পড়ে, 
এবং এই গহ্বর হইতে এওটা অর্থাৎ বৃহৎ ধমনী দ্বারা সমস্ত 
শরীরে প্রেরিত হয়। ্‌ ্‌ 

সুতরাং যাহা! বলা হইল, তাহার স্থুল মনন এই যে, প্রথমতঃ 
সমুদায় মন রক্ত আসিয়া হৃদয়ের ডাইন দ্বিকে জমিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ ই রক্তুকে পরিষ্কার করিবার জন্য ডাইন্‌ গর্ভ-গন্র 
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ইহাকে ঠেলিয়া ধমনীর ভিতর দিয় ফুদ্ফুসে লইয়। যাইতেছে; 
তৃতীয়তঃ ফুদ্ফুদ্‌ তাহাকে পরিষ্কার করিয়৷ বাম কর্ণ-গহ্বরে 
পাঠাইতেছে? চতুর্থতঃ বাম গর্ভ-গহ্বর সেই পরিক্ষার রক্তকে 
বড় বড় নলের ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইষা! দিতেছে । 

এখন ইহার বিশেষ বিবরণ শুন। এই আশ্রর্ধ্য কল চলিধার 
গুট উপায় ও প্রক্রিয়া দেখ £-- 

হৃদয়ের চারিটা ঘরই রাত্বি দিন আপনা আপনি খুলিঙ্গা 
যাইতেছে ও বন্ধ হইতেছে। কিন্তুকি উপায়ে এরূপ হয়, তাহ! 
এখনও স্থির হয় নাই। এই খুলিয়৷ যাওয়া ও বন্ধ হওয়া 
ঘদৃস্ছাক্রমে বা অনিয়মিতরূপে হয় না। ইহার নিয়ম এই £-- 

প্রথমেই ছুই দিকের কর্ণ-গহ্বর খুলিয়া যায়। যেই খুলিবার 
উপক্রম হয়, অমনি ইহাদের ভিতর, উপর দিক হইতে রক্ত 
আসিয়া পড়িতে থাকে । স্মরণ থাঁকে যেন যে, ছুই দ্দিকে ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রকারের রক্ত ঢুকিতেছে, ডাইন দিকে দূষিত রক্ত ও বা 
দিকে পরিফাঁর রক্ত । সেযাহা হউক, ঘর দুইটা আপনা আঁপ- 
নিই খুলিয়! যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ রূপ খুলিয়! যাওয়& 
পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যেই ঘর ছুইটা একটু মাত্র খুলিয়াছে, 
অমনি সেই অন্ন খোল! মুখের ভিতর দিয়া তীব্র বেগে ও মোট! 
ধারে রক্ত প্রবেশ করাতে ঘর ছুইটী অতি শীঘ্র স্বীত হইয়! উঠে। 
ষেই স্ফীত হুওসা! শেষ হয়, অমনি তিলার্ধ বাল বিলম্ব ন। করিয়া 
বন্ধ বা আকুঞ্চিত হইতে খাকে। কিন্তু এখন তো ঘর দুইটা 
রক্তে পুরিয়া গিয়াছে, স্থতরাং আকুষ্চিত হইলে ভিতরে যে রক্ত 
ব্রহিয়াছে, ভাহারই উপর চাপ পড়ে। তখন চাপ পাইয়া, রক্ত 
যে পথে আসিক্গাছিল, সেখান দিয়' পলাইবার চেষ্টা গ্রে, কিন্ত 
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দেখে যে, সে পথ বন্ধ হইয়। গিয়াছে । হৃদয়ের উর্ধ ও নিক 
শিরার মুখেও পর্দা আছে ; তাহা ঠেলিয়! কদাচিৎ একটু রক্ত 
পিছে হটিয়া যাইতে পারে কিন্ত অধিকাংশ পারে না। সুতরাং 
কর্ণ-গহ্বরের নিম্মভাগে যে পর্দা আছে (ডাইন দিকে ত্রিচুড় ও 
বাম দিকে দ্বিচুড় পর্দা) তাহাদিগকে ঠেলিয়। নীচের ঘরে অর্থাৎ 
গর্ভ-গহ্বরে নামিতে থাকে । কর্ণগহ্বর হইতে রক্ত নামিয়। 
পড়িলেও অত্যন্প পরিমাণে থাকিয়া যায়। 

এদিকে গর্ভ-গহ্বর ছুইটীর ভিতর যেই এক বিন্দু রক্ত ঢুকিল, 
সেই সময় যেন তাহারা বুঝল যে ণ্উপরকার ঘর ছুইটা বন্ধ 
হইতেছে, এখন আমাদের খুলিবার সময়,”--অমনি তাহারা! স্বীনত 
হইতে আরম্ভ করে। মুহূর্ত মধ্যে উপর ঘরের সমস্ত রক্ত 
আসিয়া! ইহাদের মধ্যে পড়ে, উপরকার ঘর ছুইটী সম্পূর্ণরূপ বন্ধ 
হইয়া যায়, এবং গর্ভ-গহুবর ছুইটার স্ফীত হইয়ী উঠিবার চরম 
সীমা উপস্থিত হয়। তখন ইহারাও বন্ধ হইতে থাকে। 
ইহাদের ভিতরের রক্ত চাঁপ পাইয়! কর্ণ-গহ্বরের ভিতর প্রবেশ 
ওকরিবার চেষ্টা করে, কিন্ত দেখে ষে, সে পথ বন্ধ ভুইয়া 
গিয়াছে, সুতরাং ফুস্ফুসীয় ধমনীর ভিতর দিয়া ডাইন গর্ভ- 
গহ্বরের রক্ত ফুস্ফুসে যায় ও বাম গর্ভ-গহ্বরের রক্ত এও 
নামক ধমনীর ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরে যায়। তাহার পন্ব 
অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম লইয়া সমস্ত যন্ত্রটা পুনরাষ কার্ধয আরম্ঠ 
করে। বাম গর্ভ-গছ্বর আকুগ্চিত হইলে উহা! হইতে সমস্ত রক্কই 
বাহির হইয়া যায়, এক বিন্দুও আর থাকে না। 

যতগুলি কথ! উপরে বলিলাম, তাহার সমস্ত কার্যগুলি শেষ 
হইতে এত অল্প সময় লাগে ষে, তাহা! ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে 
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হয়। একবার তাড়াতাড়ি “ছুপ্‌ ছু” শব্দ উচ্চারণ করিতে যে 
সময় লাগে, বুকে হাত দিয়! দেখ, হৃদয়ও ততক্ষণে একবার ছুপ্‌ 
ছুপ্‌ করিতেছে । এই অর্ধ সেকেও্ সময়ের মধ্যে কর্ণ-গহ্বরন্ধয় 
স্বীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে রক্ত ঢুকিতেছে, তাহারা! আকুঞ্চিত 
হইয়া সেই রক্তকে নামাইয়া দিতেছে, তখন গর্ভ-গহ্বরদ্বয় স্ফীত 
হইয়! সেই রক্ত গ্রহণ করিতেছে এবং আকুষ্চিত হইয়া অন্য পথে 
বাহির করিয়। দিতেছে । অর্থ সেকেগ্ডের মধ্যে এতগুলি কার্য 
করিয়া আর অর্ধ সেকেও কালের কিয়ৎক্ষণ অধিক সময় সমস্ত 
যন্ত্রটা বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। সেই জন্য বুকে হাত দিলে দেখ 
যায় যে, একবার ছুপ্‌ ছুপ্‌ করিয়! সমস্ত যপ্থটা প্রায় অর্ধ সেকেও 
চুপ করিয়া থাকিতেছে। সমস্ত কাধ্য শেষ হইতে নিয়লিখিত 
পরিমাণ সময় লাগে £-- 

কর্ণ-গছবর বন্ধ হইতে এ সেকেণ্ড, 

গর্ভ-গহ্বর বন্ধ হইতে এগ্চ সেকেও, 


বিশ্রাম স্ত সেকেও্, 
স্থতরাং সমস্ত কার্ধ্য হইতে $$ বা ১৪ সেকেও সময় লাগে। 
পর্দাগুলির কার্ধ্য। 


পর্দাগুলি এমনি ভাবে গড়া যে, যখন কর্ণ গহবরের ভিতর রক্ত 
প্রবেশ করিতেছে ও এ গহ্বর ফুলিয়! উঠিতেছে, তখন ত্রিচুড় 
পর্দার অংশগুলি মুখামুখি লাগিয়া রহিতেছে, আবার যখন এ 
গহ্বর বন্ধ হইতেছে ও রক্তকে ঠেলিয়! নীছের দিকে নামাইয়! 
দিতেছে, তখন যেমন বর্ষাকালে গঙ্গার শোতে বালির বাঁধ 
ভাঙ্জিয়া যায়, সেইরূপ রক্তের চ'পে ত্রিচুড় পর্দার সকল অংশ 
খুলিয়া যাইূতেছে ও রক্ত নীচে নামিয়! পড়িতেছে। পঁকন্ত গর্ভ-. 
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গহ্বর বন্ধ হইবার সময় ব্রিচুড় পর্দার মুখগ্ুলি পরম্পর লাগিয়! 
যায়, নহিলে রক্ত পিছে হটিয়৷ পুনরায় কর্ণ-গহ্বরে ঢুকিয়া পড়িত। 
বাম দিকের দ্বিচুড় পর্দাও ঠিক এইরূপ কার্য করে, স্কৃতরাং 
তাহার নূতন বর্ণনা অনাবশ্তক | 
তবেই দেখ, কর্ণগহবর ও গর্ভগহবরের মধ্যের পর্দা কত 
হিসাব করিয়া, কত বুদ্ধিমানের মত কাধ্য করিতেছে । উপর 
হইতে রক্ত নীচের দিকে ন! নামিলে কা্ধ্য হইবে না, সেই জন্থ 
নামিতে দিতেছে, কিন্তু যদি নীচে হইতে উপরে রক্ত উঠিয়া যায়, 
তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে সেই জন্য যখন গর্ভ-গহ্বর 
আকুঞ্চিত হইতেছে, তখন পর্দা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। 
যে সকল ধমনী ও রক্তশিরার ভিতর দিয়! রক্ত হৃদয় হইতে 
বাহির হইয়! যাঁয়, উপরে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের মুখেও পর্দা 
আছে; তাহারাঁও কেবল রক্ত যেদিকে চলিতেছে, সেই দিকে 
যাইতে দেয়, যদি চাপ পাইয়া উণ্টা দিকে রক্ত যাইতে চেষ্টা 
করে, অমনি পর্দা বন্ধ হইর1 তাহাতে বাধা দেয়। 
| ছড়াইয়। দিবার নিয়ম 
হৃদয়ের বাম দিক হইতে রক্ত বাহির হইয়। সমস্ত শরীরে 
াঁয়, ইহা! তো! জান! গেল, কিন্ত কোন্‌ পথে যাঁয়, কেমন করিয়া . 
চলে দেখ! যাউক। হৃদয়ের বাম পার্খ হইতে মোটা নল দিয়া 
পরিষ্কার রক্ত, বাহির হয়। কিছু দুর গিয়া দেখে যে, দেই নল 
ছোট ছোট শাখায় বিতৃক্ত হইয়া শরীরের চারিদিকে গিয়াছে, 
তখন রক্তও সেই সকল নলের ভিতর দিয়া দৌড়িতে থাকে । 
কলিকাত! নগরীতে যেমন কলের জল, সকল স্থানে দ্বিবার ভন্তা 
এক স্থানে*কল বা কারথানা আছে, সেই কারখানা হইত্তে জগ 
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ঠেলিয়া বড় বড় চোঙের ভিতর পুরিয়া দেয়, সেই কল চোঙ্জের 
ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় জল দেওয়া হয়; আবার সেই বড় রাস্তা 
দিয়া যে-চোঙ্গ গিয়াছে, তাহার গায়ে সরু সরু নল বসাইয়! সেই 
সকল নলের ভিতর দিয়া গৃহস্থ-বাঁটাতে জল লইয়া যাওয়া হয়, 
মান্থষের শরীরেও ঠিক সেইরূপে রক্ত বিতরণ হয়! 
ধমনী । 
আমাঁদিগের হুদয় যেন একটা প্রকাণ্ড কল। জলের কলে 
যেষন অপরিক্ষার জলকে পরিক্ষার করিয়া লওয়া হয়, এখানেও 
রক্তকে, সেইন্ধপ ফুস্ফুস্‌ যঙ্্ে পরিষ্কার করা হয়। জলের কলে 
যেমন সেই পরিষ্কার জলকে বড় বড় নলের ভিতর দিয়া বড় 
রাস্তায় পাঠান হয়, এখানেও রক্তকে সেইরূপ বড় বড় ধমনীর 
ভিতর দিয় শরীরের বৃহৎ বৃহৎ স্থানে পাঠান হয়। বৈদ্যগণ 
যে নাড়ী টিপিয়া দেখেন ও গলায় যে রক্তের নল দপ্‌ দপ্‌ 
করিতেছে ও অন্ঠান্ঠ স্থলে যে বড় বড় নাড়ী রহিয়াছে, ভ্তাহারাই 
শরীরের বড় রাস্তার নল। শরীরের এই সকল বড় নলের নাম 
ধমনী । ধমনী নামক নলগুলির প্রত্যেকের তিন তিন্টী স্তঙ্ত 
বা আবরণ আছে। বাহিরের আবরণ শ্বেত যোজক তন্ত দ্বারা 
নির্মিত সেই জন্যই ধমনীগুলির এ প্রকার বর্ণ। মধ্য স্তর মাংস ও 
স্থিতিস্থাপক তত্ব দ্বারা নিন্মিত; সর্ধ অভ্যন্তর স্তর অর্থাৎ 
ঘাহাঁর উপর দিয়া রক্ত চলিতেছে উহা! কেবল স্থিতিস্থাপক তত্ব 
দ্বারা নির্পিত। বাহিরের জর ঘাতসহিষুণ ও কঠিন যোজকতত্ 
ঘবার| নির্দিত বলিয়। উহাতে এই উপকার হয় যে, ধমনী মধ্যে রক্ত 
বমধিক গ্রাবেশ করিলে উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে ন!। 
মধ্য স্তরে মাংস ও স্থিতিস্থাপক তন্ত থাকাতে ধমনীতঁলি সহজেই 


৬৩ শীরীর-নিপান। 





বিস্তৃত ও আকুঞ্চিত হইতে পারে ; তাহাতে উহাদের অভ্যন্তরস্থ 
রক্তের উপর সমভাবে চাঁপ পড়ে। সর্ধ অত্স্তর স্তরে যে 
স্থিতিস্থাপক তত্ত আছে তন্বারা ছুইটা কার্য হয়--(১) ধমনী মধ্যে 
সহসা অধিক রক্ত গ্রবেশ করিলে ধমনী বিস্তৃত হইয়া উহাকে 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; (২) এই স্থিতিস্থাপক তন্ত বশতঃ ধমনীর 
অভ্যন্তরস্থ রক্তের উপর এবপ চাঁপ পড়ে যে রক্ত কোথাও অল্প 
কোথাও অধিক না হইয়া! সমভাবে, সর্বদা দৌড়িতে সমর্থ হয়। 
কলিকাতাঁর বড় রাস্তার চোঙ্গ হইতে সরু সরু নল যেমন লোকের 
বাড়ীতে জল লইয়া যাইতেছে, এখানেও তেমনি কৈশিক! নাঁড়ী 
নামে অতি সরু সরু নল ধমনীর গাত্র হইতে বাহির হইয়া হাড় 
ংস স্নায়ু প্রভৃতি সকলের কাছেই রক্ত লইয়া যাইতেছে । 
কৈশিকা নাড়ী। 

শরীরের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনীগুলি অসংখ্য শাখা প্রশাখায় 
বিভক্ত হইয়া সর্ধত্র গমন করিয়াছে। ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল 
পরস্পর মিলিত হইয়া ধীররের জালের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া 
যেখানে শেষ হইতেছে, সেই স্থান তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, আর এক 
শ্রেণীর যন্ত্র নল উত্পন্ন হইয়া এবং জালবৎ আকার ধারন করিয়া 
শরীরের ক্ষুদ্রাদ্পি ক্ষুদ্রস্থলে রক্ত লইয়! বাইতেছে ইহাদিগকে 
কৈশিকা নাড়ী কহে। ইহাদের নল এত শুক্ষ্ম যে ৪১5 উঞ্চ পরি- 
মিত ব্যাসযুক্ত। যকৃত, ফুসফুস মস্তিফ ও শ্লৈম্মিক ঝিল্লিতে ইহা- 
দের সংখ্যা অধিক। যে যন্ত্র যত অধিক কার্ধয করে তাহাতেই, 
কৈশিক! নাড়ীর জাল তত অধিক । এই সকল নাড়ীর ভিতর 
দিয়া রক্ত অতি ধীরে চলে, প্রতিমিনিটে ৪ বা ৫ ইঞ্চের অধিক 
বেগে যায়না । কিন্তু শরীরের কোন স্থানেই বিস্তৃত কৈশিকা' 
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নানী নাই। একদিকে যেমন ধমনী আছে তেমনি অপরদিকে 
শিরা থাকাতে মধ্যস্থিত কৈশিকা নাড়ীগণ কোথাও ভ ইঞ্চের 
অধিক দীর্ঘ নহে। স্থতরাঁং ইহার ভিতর রক্ত সঞ্চালন ধীয়ে 
হইলেও সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চালনে এক মিনিটের অধিক সময় 
লাগে না। 'কৈশিকা নাড়ী মধ্যে গমন কালে রক্ত হইতে বন্থ 
সংখ্যক শ্বেত কণিকা! এ নাড়ীর প্রাচীর ভেদ করিয়া নিকটস্থ 
যন্ত্র বিধানের ভিতর পতিত হয়। 
শিরা । 

যেখানে কৈশিকা নাড়ী শেষ হইতেছে সেই স্থান হইতেই 
শির! সকল উৎপন্ন হইয়। মন্দ রক্ত বহন করিয়া বড় বড় শির! ও 
তৎ্পরে বৃহত্ম শির! দ্বারা হৃদয়ের ডাইনদিকে লইয়। যাইতেছে। 
সরু নলে তোমার বাড়ীতে যে জল পড়িতেছে, সেই জল লইয়া স্নান 
করিয়া বা বাঁপন মাজিয়া যতটুকু জল ময়লা করিলে, তাহ! 
নর্দমায় ফেলিয়! দ্রিলে ময়ল। জলের নল দিয়া বাহির হইয়া 
যায়। এখানেও ঠিক সেইরূপ। সরু সরু কৈশিক নাড়ীর 
ভিতর দিয়! পরিষ্কার রক্ত সর্বত্রই যাইতেছে ; যেখানে যাইতেছে 
সেই থানেই নিজের পুষ্টিকর অংশ বিতরণ করিয়া তথাকাঁর ময়লা 
গ্রহণ করিতেছে, স্বৃতরাং কিয়ৎক্ষণ পূর্বে যাহা ভাল রক্ত ছিল 
এখন তাহ! মন্দ রক্ত হইতেছে এবং পরিশেষে এই সকল শিরা 
নামক নলের ভিতর দিয়া গ্রমন্দ রক্ত হৃদয়ের ডাইন দিকে 
পুনরায় পরিষ্কার হইবার জন্য উপস্থিত হইতেছে। শিরাগুলি 
যেন মন্ুষ্যদেহের ময়লা জলের নল, তাহার! ময়লা রক্ত বহন 
করে। বছুসংখ্যক ছোট ছোট শিরার প্রাস্তভাগ একব্রিত হইয়া 
এক একটা বড় শিরা হইয়া শেষ হইয়াছে এবং বস্ৃসংঘ্্যক বৃহৎ 
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শিরার এক প্ররান্তভাগ মিলিত হইয়া উর্ধ ও নিয় শিরা নামক 
দুই বৃহত্তম শিরা হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে । ইহাদের কথ 
পূর্বে বলিয়াছি। ধাহার! ভূগোল পড়িয়াছেন, তাহার! জানেন 
যে, মেগেলন্‌, কুক্‌ প্রভৃতি নাবিকগণ জল-যাত্র! করিয়া সোজ! 
যাইতে যাইতে ক্রমে আবার নিজের দেশে আসিয়াছিলেন। 
পৃথিবাঁ গোল বলিয়া যেমন তাহারা আসিতে পারিয়াছিলেন 
এখানেও হৃদয়ের বামদিক হইতে ধমনী আরম্ত হইয়া সমব্ত শরীরে 
বিস্তৃত কৈশিক! নলে ভ্রমণ করিয়া আবার শিরা-পথে হৃদয়ের 
ডাইন দিকে প্রবেশ করে বলিক! রক্তের ভ্রমণও ঠিক সেইব্প। 
দিবারাত্রি এইরূপ বামদিক হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাহির হইয়া 
যাইতেছে ও ডাইনদিক্কে আসিয়! মন্দ রক্ত প্রবেশ করিতেছে । 

রক্তসধালন দ্বারা শরীরের নিম্নলিখিত উপকার হয় £-- 

১ম। পরিফাঁর রক্ত সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল 
স্থানের পোঁষণ কার্ধ্য সম্পাদন করে । 

২য়। রক্ত ঘুরিয়া বেড়ানতে শরীর উত্তপ্ত থাকে। 

৩য়। পরিষ্কার রক্তের ভিতর দিয়া অস্জান গমন করিয়া 
তাপ উৎপন্ন করে। 

৪র্ঘ। রক্তসঞ্চালন দ্বারা শরীরের সকল আবর্জনা সমস্ত 
শরীর হইতে আসিক্সা হৃদয়ের ভিতর উপস্থিত হয়। 





ষষ্ঠ অধ্যায় । 


নিশ্বাস প্রশ্বাস । 
আমরা ভূমিষ্ঠ হইলেই আমাদিগের নিশ্বাস-প্রশ্থাস আরম্ত 
হয় এবং মৃত্যুর সময় ইহার শেষ হয়। শরীরের ভিতর রক্ত 
সর্বদ! ঘুরিয়! ঘৃরিয়৷ অপরিদ্কৃত হইতেছে, ইহা পুর্বে বলা হই- 
রাছে। প্রশ্বাস দ্বার আমরা রক্তের সেই সকল অপরিস্কৃত 
পদ্দার্থ বাহির করিয়! দিই এবং নিশ্বাস দ্বারা উত্তম বাতাস গ্রহণ 
করিয়। রক্তকে সতেজ করি। 


চতুর্থ গ্রতির্তি। ফুস্ফুস্ঘয় ও হৃদয় ।* 
ছচগ চছ 
| 








রিট ররর ররর রাতারাতি 

* কঃ ডাউন কুস্ফুস্‌। খ, বাম ফুস্ফুস্‌ । গ, বাযুনলী | ঘ, ফুস্কুসীয় শির। । 
&, ফুস্কুসীয় ধমনী । চ চ, এও বা! বৃহদ্ধমনীয় শাখা । ছ ছ, উদ্ধপ্রিরার শাখা। 
জা বাযুনালীর্‌ শাখা । ঝ, অসংখ্য প্রান্তস্থ কোবের দুই একটী দেখ! াইিতেছে। 


৬9 শারীর-বিধান | 


নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন করিবার জন্ত কর্মকার ও স্বর্ণকারের 
হাপরের জাতার স্তায় এক জোড়। যন্ত্র আমাদের বক্ষঃস্থলের 
ভিতর ডাইন ও বাম দিক পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে । ইহাদের 
নাম ফুন্ফুদ্‌ বা ফুলকো। পাট! কাটিলে তাহার বুকের ভিতর 
যে ফুল্‌্কো! দেখা যায়, তাহাতে ফুৎ্কার দিলে কেমন ফুলিয়। 
উঠে অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। আমাদের ফুলকে। বা 
ফুদ্ফুদ্‌ দেখিতে ঠিক সেই রকম, কেবল পাঁটার ফুল্কো 
অপেক্ষা কিছু বড়। গলার মধ্যস্থলে হাত দিলে যে একটা 
মোটা ফাঁপা নল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতরের রাস্তা 
দিয়! বাযু প্রবেশ করে ও বাহিরে আসে বলিয়া তাহাকে 
বাযুনলী কহে। ইহার উপরভাগ হইতে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করা 
যায় বলিয়! তাহাকে কণ্ঠনলী কহে। সর্বোপরি উতৎ্কগ্ঠাবরণ 
নামে একখানি ঢাকনি আছে। বায়ু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
কণ্ঠনলীর ভিতর গ্রাবেশ করিতে গেলেই এ ঢাকনি তাহাঁকে 
বাধ। দেয়। বাধুনলীর নিম্নভাগ ছুইটী নলে বিভক্ত হইয়া ডাইন 
ও বাম দিকের ফুসফুসে গিয়াছে এবং সেই ছুইটা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুজ 
নল হইয়! বিভক্ত হইয়াছে । 'এই ক্ষুদ্র নলগুলি পরিশেষে ফাপা, 
এবং গুড়গুড়ি নামক তামাক খাইবার বস্ত্রের স্তায় নীচে মোটা ও 
উপর সরু হইয়া শেষ হইয়াছে । বাযুনলীর নীচে যত স্ষাত্র ক্ষুদ্র 
নল আছে, তৎ্সমুদায়কে বায়ুললীভূজ কহে এবং তাঁহাদের শেষ- 
ভাগে যে গুড়গুড়ির স্ায় ফাঁপা অংশগুলি আছে, তাহাদিগকে 
প্রাস্তস্থ কোষ কহে। প্রত্যেক প্রাস্তস্থ কোষের মধ্যে অনেকশুলি 
গর্ভতআছে। এই সকল কোষের বাহিরে অসংখ্য হুক তৃষ্মে 
'কৈশিক। মাড়ী ঘেরিয়া রহিয়াছে; হৃদয় হইতে আগত মন্দরক্ 
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উহাতে বিচরণ করিতেছে । নিশ্বাসের ময় যে পরিষ্ষার বাতাস 
প্রবেশ করিতেছে, তাহ! প্রাস্তস্থ কোষের ভিতর আসিতেছে ও 
তাহার নিকটস্থ কৈশিকা নাড়ীর ভিতর পরিক্ষার বাতাসের উপা- 
দাঁন অশ্লজান প্রবেশ করাইয়া দিতেছে এবং কৈশিকা নাড়ী হইতে 
অপরিষ্কার পদার্থ গ্রহণ করিয়। প্রশ্থাসের সঙ্গে বাহির করিয়া 
দিতেছে । ছুই ছুইটা প্রাস্তস্থ কোষের মধ্যে এক একটী কৈশিক। 
নাড়ী আছে, সুতরাং উভয় দিকের প্পরাস্তস্ব কোষের অত্যস্তরে 
যে বিশ্তুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতেছে তাহা উভয় দিক হইতে আসিয়! 
কোষের পাতলা! প্রাচীর ভেদ করিয়। কৈশিকার উপর পতিত 
হইতেছে এবং তনীয় অন্নজান কৈশিক। প্রাচীর ভেদ করিয়া 
প্রবেশ করাতে রক্ত আরও শীঘ্র পরিষ্কৃত হইয়া! উঠিতেছে। তখন 
প্র পরিষ্কার রক্ত হৃদয়ের বাম কর্ণ গহ্বরে চলিয়া যাইতেছে । 
নিশ্বাম প্রশ্বাসের প্রক্রিয়। | 

সকলেই দেখিতেছেন যে, নিশ্বাস টানিবার সময় বক্ষঃ ও 
উদ্দর স্ফীত হুইয়! উঠে এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় উদর 
নামিয়। পড়ে ও বক্ষঃ ছোট হইয়া যাঁয়। ইহা কেন হয় ও 
কিরূপে হয়? 

যেমন একটা হাঁপরের খালি জ্বীতার ভিতর বাতাস পুরিয়া 
দিলে হাপরের ভাতা স্বীত হুইয়৷ উঠে, সেইরূপ নিশ্বাস টানিলে 
খালি ফুদ্ফুদের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিয়া ছোট ছোট প্রাত্তস্থ, 
কোবগুলিকে ফুলাইয়! তুলে! তাহাতে ছই দিকের ফুস্কুদ্‌ 
ছুইটী স্্ীত হইয়! বক্ষঃস্থলকে সরাইয়া এবং উদরের ভিতর 
ঘে সকল যন্ত্র আছে তাহাদের ঠেলিয়া লামাইয়৷ নিজের জন্ক 
সাধিক স্থান, অধিকার করে। এই জন্কই নির্খাস টাপিবার সমস 
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বক্ষঃ ও উদর শ্বীত হয়। আবার প্রশ্বাস ফেলিবার সময় 
ৰক্ষংস্থল ও উদরের যন্ত্রগুলি ফুস্ফুস্‌ ছইটীকে ঠেলিয়! বাতাস 
তাড়াইয়! দেয়, সুতরাং বক্ষঃ ছোট হইয়া পড়ে। 

বক্ষঃস্থল পাজরার হাড়ে পরিপূর্ণ; তবে হাঁড় কিরূপে স্ফীত 
ও সন্কৃচিত হয়? ইহার উত্তর এই যে, পাঁজরার অস্থিগ্জলি 
আমাদিগের বাক বা সিন্দুকের ছুই পার্খের ধাতুনিশ্মিত হাঁতোলের 
স্তায়। হাতোল ছুইটী যেমন সহজ অবস্থায় ঝুলিতে থাকে, কিন্ত 
বাক্স তুলিবার সময় যখন উহাদের ধরিতে হয় তখন ছুই পারছে 
খাড়া হইয়। উঠে, পাঁজরাগুপিও ঠিক (সেইরূপ অর্ধচন্ত্রাকার, 
ঠিক সেইরূপ ছুই দিকে খিলান করা, এবং প্রশ্বাস ত্যাগ ও 
নিশ্বাস টানা এই ছুই সময়ের মধ্যে ঠিক সেইরূপ ঝুলিতে 
থাকে । কিন্ত যখন আমরা নিশ্বাস টানি তখন অধিক বাতাস 
ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিগের হাড় মাংস সরাইবার 
চেষ্টা করে। এখন, যদি এই সকল হাড় সরিয়। াইবার উপায় 
না থাকিত তাহ! হইলে নিশ্বাস টানিতে মহাক্ট হইত। কিন্ত 
এমনি নিয়ম কর! হইয়াছে যে পাঁজরা গুলি যে মাংসে বাধিয়! 
ঝুলিতেছে, নিশ্বাস টানিবার সময় সেই মাংস সকল পাঁজরা- 
গুধিকে উপর হইতে টানিয়া ঘুরাইয়া খাড়া করিয়া তুলিয়া দেয় ; 
সুতরাং ছুইদিকের পাঁজর! সকল উঠিয়! ঈ্াড়ানতে অনেক জায়গা 
হক ও অনেক বাঁতাস প্রবেশ করিতে পাবে । 

যখন শ্রশ্বাৰ ফেলিতে হয় তখন এত কাঁও করিতে হয় না । 
রবার যেমন স্থিতিস্থাপক, ফুদ্ফুদ্‌ ছইটীও সেইন্দপ স্থিতিস্থাপক | 
রবারকে টানিয়। লম্বা করার পর যেমন আর চাঁপিয়! ছোট 
করিঝ়! দি্ঠে হয় না, তেমনি নিশ্বাস টানিবার সময় আমরা 





বঠ্আধাায 1 গণ 


খাতাস পুরিয়া ফুদ্যুস্‌কে স্ফীত করিয়া দিলে আর ফিছুই করিতে 
হয়-না, ফুণ্ফুদ্ঘয় আপনারাই বাতাস তাড়াইয়া আকুঞ্চিত 
হইতে থাকে । যেমন বাক্মের হাতল তুলিয়া ধরিয়া! ন! থাকিলে 
পড়িয়া যার সেইরূপ পাঁজরাগুলিও পড়িয়া যাইতে থাকে 
তাহাতে সমস্ত বক্ষস্থল সঞ্চিত হইয়! যায়। এইরূগে সমস্ত 
প্রশ্বাস ক্রিয়া আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। 

শ্বাস প্রশ্বাসের কতকগুলির ব্যতিক্রম । 

হাচি, কাশি প্রভৃতি কার্য্ে হঠাৎ জোরে প্রশ্বাস ফেলিতে 
হয় রলিয়। নিজের চেষ্টা আবশ্যক । রাত্রিদিন শরীরের যে সকল 
কার্ধ্য হয় তাহার মধ্যে কতকগুলি কার্ধ্য সাধারণ নিশ্বাস 
প্রশ্বান্নের একটু ব্যতিক্রম মাত্র। সেগুলি এত প্রয়োজনীয় যে, 
তাহাদের বিষয় কিছু জানা আবশ্তক। 

১ম। দীর্স্বীস ত্যাগ । ইহাতে তিনটা কার্ধ্য হয় £-- 

ক। একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়! ফুস্ফুস্‌ ছইটীকে স্বীত 
করা হয়। 

থ। তখন ফুস্ফুদ্‌ ঘ্য় উদরস্থ নকল যন্ত্রগুলিকে নীচের দিকে 
ঠেলিতে থাকে; তাহারা গিয়া! মল ও মৃত্র দ্বারে চাপ দিয়া মল 
মুত্র ৰাহির করিয়! দিবার চেষ্টা করে। কিন্ত এ সকল দ্বারে 
“ক্মবরোধক” নামে যে মাংস আছে তাহারা সেই সময় মলঘার 
ও মৃত্রদ্বারের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়; সেইজন্য দীর্ঘ নিখাষ্‌ 
টানিলে মল মুত্র বাহির হইয়! যায় না। 

গ। পরিশেষে সাধারণ প্রশ্থীস ত্যাগের সমুদায় কাধ্য হয়। 

'্য়। হিন্কা। 'এই কার্ধ্যে ফুদ্ফুস্‌ ছইটা সহস! স্বীত হইতে 
থাকে, কুতবাং হঠাৎ অধিক বাতাসের আরশ্তক হওয়াতে 
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আমরা তাড়াতাড়ি নিশ্বাস টানি। তখন স্বররজ্জু দুইটা শ্রত 
খোঁলা থাকে না যে এত বাতাস নির্ধিত্বে টুকিতে পারে, কাযষেই 
স্বররজ্জুর উপর দিয়া বাতাস যাইবার সময় রজ্জু ছুইটাকে কীপাইয়া 
শুক প্রকার হিক্‌ হিক্‌ শব্ধ করিতে করিতে নামিয়া যায়। 

ওয়। কাশি। এই কার্যে সাধারণ নিশ্বাস লইয়া তাহ! 
ত্যাগ করিবার সময় একটু কষ্ট হয়। সাধারণ প্রশ্বাম ত্যাগের 
সময় যেমন স্বররজ্জু ছুইটি শিথিল ও তাহাদের মধ্যস্থল খোলা 
থাকে, এখানে তাহা না হইয়া স্বররজ্জু ছুইটী বন্ধ হইয়া বায়, 
স্থৃতরাং প্রশ্বাসের বাতাস নীচে হইতে উঠিয়া তাহাদের জোরে 
ঠেলিয়! বাহির হইবার সময় খক্‌ খক্‌ শব্দ হয়। 

৪র্থ। হাচি। ইহাও ঠিক কাশির স্তাঁয়; বিভেদ এই যে, 
এখানে শ্রাশ্বাসের বাতাস তালু দ্বারা বাঁধা পাইয়! মুখ দিয় 
বাহির হইতে পারে না, স্থতরা'ং নাদিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া 
হিচ্‌ হিচ্‌করিয়া অন্ুনাবিক শব্ধ উৎপন্ন করে। 

৫ম। হাস্ত। ইহা! হিক্কার ঠিক বিপরীত। হিক্কার সময় 
াতান তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করে, হাস্তের সময় তাড়া- 
তাঁড়ি বাহির হইয়া যায়; তখন স্বররজ্জু ছুইটা কাপিতে থাকে ও 
হাঃ হাঃ শব উৎপন্ন হয়। 

৬্। হাই বাজুভ্তণ। ইহা! কেবল মুখ খুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
টান! ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফুসফুদ্মধ্যে বাতাস কম পড়িলে 
হাই তুলিতে হয়, এবং অন্যকে হাই তুলিতে দেখিলেও কখন. 
কখন এরূপ ইচ্ছা হয়। 

৭ম। মল ও মূত্রত্যাগ। আমরা এই ছুই কাধ্যের প্রথমে 
দীর্ঘনিশ্বাস ইয়া তত্পরে স্বররজ্জু ছুইটাকে বন্ধ করিয়া, দুদ 
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ফুস্‌ ও উদরস্থ মাংন সকল দ্বারা বেগ দিতে থাকি; তখন মল বা 
মুত্রত্ধারের “অবরোধক' মাংস খুলিয়া যায় এবং মল মুত্র বাহির 
হইতে থাকে। মৃত্রদ্ধারের অবরোধক বন্ধন বা1মাংস খুলিতে 
ঘত বেগ দ্দিতে হয়, মলদরারের অবরোধক মাংস খুলিতে তাহা 
অপেক্ষাও অধিক বেগ আবশ্তক 3) শ্ুতরাং মল ত্যাগ করিতে 
গেলে প্রথমেই মূত্র ত্যাগ হয়। কিন্তু যদি মলদ্বারে অধিক মল 
আসিয়া অবরোধক বন্ধনকে শিথিল করিয়া রাখিয়া থাকে, 
তাহা হইলে সামান্য বেগেই প্রথমে মলত্যাগ পরে মৃত্রত্যাগ হয়। 

৮ম। কথা কহা। এই কাঁধ্যে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস 
ফেলিতে হয়। ্বররজ্জু দুইটা কথ! কহিবাঁর উপযুক্ত রূপ খোলা! 
থাকাতে তাহার! কম্পিত হইয়া শব্ধ উৎপন্ন করে; মুখ ও দস্তাদি 
দ্বারা সেই শব্দকে আমরা বাক্যরূপে ব্যবহার করি। বাক্শক্কির 
বর্ণনা! কালে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়] যাইবে । 

৯ঈম। গান করা । ইহাঁঠিক কথ! কহার স্যায়) বিতেদ 
এই যে, স্বররজ্জু দুইটার অবস্থাস্তর বশতঃ উচ্চ স্বর উৎপন্ন হয়। 

শ্বাস প্রশ্বাসের ফল বা মুল উদ্দেস্ত। 

ইহ! দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, শরীরের আবর্জনা বাহির কর!? 
দ্বিতীয়তঃ, রক্ত পরিষ্কার করা । 

প্রথমতঃ শরীরের আবর্জন! বাহির করা £-_নিশ্বাস বা 
সমস্ত আমর! পরিষ্কার বাতাস গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্ত প্রশ্বাসের 

বাতাসের সহিত কত আবর্জনা! বাহির হয় দেখা যাউক £--- 

১] নিশ্বীসের বতাস শীতল, কিন্তু প্রশ্থাসের বাভাস তদ- 
পেক্ষা অনেক উষ্ণ । মুখে কাপড় দিয় তাহাতে প্রশ্বাস ফেলিলে 
ই উ্ণতু৷ অগৃতব করা যায়। ইহার কারণ অন্তত্র বলা যাইবে 


শি? শারীর-বিধান। 








২। প্রশ্বাসের বাঁয়ুতে আঙ্গ।রিকার্স বৃদ্ধি হয়। নিশ্বামের 
বায়ুতে আঙ্গারিক্কায় বাম্প অল্পই থাকে; কিন্তু প্রশ্বাসের সহিত 
শরীর হইতে ইচ্চা প্রচুর পরিমাণে নিগত হয়| বহুলোক একত্রিত 
হইয়া এক ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ করিয়। নিদ্রা গেলে যে ছূর্ন্ধ 
বাহির হয়, এবং আঁটা বাড়ীতে যাত্রা প্রভৃতি আথোদ উপলক্ষে 
বহুসংখ্যক লোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একত্রিত হইয়া থাকিলে 
সেখানকার বাযুতে যে ছুর্গন্ধ পাঁওয়। যায়, তাহা প্রধানতঃ এই 
বাপ্পের গন্ধ । এই বিষ প্রতিবার প্রশ্থাসে শরীর হইতে এত 
অধিক পরিমাণে বাহির হয় যে, পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে, 
সমস্ত দিনরাব্রিতে আমাদিগের প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রায় পাকি এক 
সের ওজনের আঙ্গারিকাক্প-বিষ বাম্পরূপে বাহির হইয়া যায়। 
ইহা শরীর হইতে বাহির না হইলে মানবগণ শীঘ্রই মরিয়া যায়, 
এবং নিশ্বাসের সঙ্গে অধিক পরিমাণে লইলেও মৃত্যু হয়। কুখ্যাত 
অন্ধকুপহত্যায় যে এক শত তেইশ জন লোক মারা গিয়াছিল, 
তাহার! কেবল আঙ্গারিকায্-বাপ্প-পরিপূর্ণ বাতাস নিশ্বাস লইয়াই 
কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই বাষ্প শরীরের ভিতর কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। 

৩। প্রশ্বাসের বায়ুতে অশ্নজানি কমিয়াযায়। পরিষ্কার বাতাসে 
ষে প্রচুর পরিমাণে অশ্জান থাকে, তাহ! আমর! নিশ্বাস দ্বারা 
গ্রহণ করি; তাহার পর এই অক্পজান শরীরের ভিতর গিয়। রক্ত 
পরিক্ষার করে, শরীরকে উত্তপ্ত রাখে এবং অন্ত কার্ষ্য ব্যয়িত হয় । 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিয়দংশ আঙ্গারিকা্ন হইয়া এবং 
কিয়দংশ জলীয় বাম্প হইয়! বাহির হয়, আর অপর কিয়দংশ কোন 
কার্ষ্যে ন। লাগিয়! বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রশ্থাসের সহিত বাহির হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ক. 











৪। প্রশ্বীসের বাতাসের সহিত প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাম্প 
নির্গত হইতে থাকে ; কাচ বা! প্রস্তরপাত্রে ইহ! ধরা যায়। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত রক্ত পরিষ্ণীর করা £-_-উপরে যে সকল 
আবর্জনার কথা বল! হইল, তাহার! বাহির হইয়া গেলে রক্ত 
স্বয়ংই অনেকটা পরিক্ষার হইয়া যায়। কিন্ত রক্ত পরিষার 
করিবার প্রধান উপায় অগ্লজান বাস্পের সংযোগ । এই বায়ু 
রক্তের সহিত মিশ্রিত ও সংযুক্ত হইয়া রক্তকে অধিক লালবর্ণ, 
সতেজ ও কর্মক্ষম করিয়া তুলে । | 

নিশ্বাস প্রশ্বীসের হিসাব। 

প্রতি মিনিটে যত বার শাঁড়ী চলে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় তাহার 
চতুর্থাংশের একাংশ বাঁর হয়। যথা! পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি স্থির হইয়া 
বলিয়া! থাকিলে নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ হইতে ৮০ বার চলে 
শ্বীস প্রশ্বাস ১৬ হইতে ১৮ বার পর্য্যস্ত হয়। পরিশ্রম করিলে 
ব! পীড়া হইলে নাড়ীর গতি যত বৃদ্ধি হয় শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রাও 
সেইরূপ অন্রপাতে বৃদ্ধি হয়। 

সুস্থ যুবা বা প্রো ব্যক্তি স্থির হইয়! থাকিলে প্রতি নিশ্বাস্ডে 
৩০ হইতে ৩৫ ঘন ইঞ্চ বাধু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত 
দিব! রাত্রিতে প্রায় ৭ লক্ষ ঘন ইঞ্চ বায়ু ব্যবহার করে। 
১৫ হইতে ৩৫ বত্সর বয়স পর্যাস্ত শ্বাস প্রশ্বাসের বাধুর মাত্রা 
বাড়ে এবং ৩৫ হইতে ৬৫ পর্যন্ত একটু একটু কমে। যাহার! 
যোগ-অভ্যাস করেন, চেষ্টা দ্বার তাহারা খাস প্রশ্বাসের সংখ্যা 
অতি আশ্চর্য্যরূপ কমাইয়া দিতে পারেন । 





অগ্তম অধ্যায় । 








মনুষ্য শরীরে তাপোতৎপত্তি। 


অচেতন পদার্থ সকল যেমন তাঁপ পাইলে উত্তপ্ত হয়, এবং 
শীতল রাখিলে চিরদিনই শীতল থাঁকে, জীবিত মাস্ষের শরীর 
সেরূপ নহে। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, সকল সময়েই 
আমাদের সুস্থ শরীর প্রায় একই পরিমাণে উত্তপ্ত থাকে। শ্রীন্ম- 
কালের ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় ঘর্মা হইয়। শরীর শীতল হয় এবং 
_ শীতকালে শরীরের ভিতর হইতে অধিক তাপ জন্মাইয়া শরীরকে 
উত্তপ্ত করে। বস্ত্রাদি দ্বারাও এ কাধ্য সাধিত হয়। গো, মেষ, 
মহিষাদি স্তন্তপায়ী জীব এবং পক্ষিগণেরও এই নিয়ম । এইরূপে 
বারো মাস শরীর একই রকম উত্তপ্ত থাকে | যেদিন এই 
তাপ না থাকে, সেই দিন এই জীবনও গত হয়। 

তবে যে সামান্ত পরিমাণে হাস বুদ্ধি না হয় এমন নহে। কথা 
শুই যে, হাঁস বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইলেই বিপদ । (১) গীড়ার সময় 
শরীরের উত্তাপ বাড়িয়া কমিয়া যায়, |কিন্ত যদি শীঘ্র শীঘ্র এই 
তাপের পরিমাণ স্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে জীবন সংশয় 
হয়। (২) গ্রীষ্মকাঁলের ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় তাঁপমান ধন্তর দ্বারা 
পরীক্ষা করিলে অতি সামান্ত বৃদ্ধি বোধ হয়। (৩) অতি শৈশব- 
কালে শরীরের তাঁপ সামান্ত পরিমাণে অধিক থাকে । (৪) রাক্রিতে 
ও প্রাতঃকালে দিনের অপেক্ষা সামান্ত পরিমাণে কম তাপ থাকে। 
(৫) দৌড়াইয়া গেলে ও অন্থান্ত পরিশ্রম করিলে তাপের কিঞ্চিৎ 


সপ্তম অধ্যায় । দও 


এপার 


বৃদ্ধি হয়। (৬) আহার করিলে তাপ অতি সামান্ত বৃদ্ধি হয়। 
এই সকল কারণে যে বৃদ্ধি ও হাস হয়, তাহ! সামান্ত ও সকল 
সময় দেখা যায় না; কেবল পীড়ার সময়ের হাঁসবৃদ্ধিই অধিক । 

মনুষ্য এবং গে, মহিষ, বানর, কুকুর প্রভৃতি স্তন্তপায়ী জীৰ 
এবং পক্ষিগণও এইরূপে বারোমাস প্রায় একরূপ তাপ সংরক্ষণ 
করিতে সমর্থ। এইজন্য প্রাণিতত্ববিদগণ এই সকল জীবকে 
উ্ণ-শোণিতক জীব কহেন। পক্ষান্তরে সর্প ও সরীস্যপা্দি 
জীব নকল শ্রীন্মকালের তাপে অস্থির হয় ও শীতকালে শীত সন 
করিতে ন! পারিয়! লুক্কায়িত থাঁকিবার চেষ্টা করে। প্ডিতের! 
ইহাদিগকে শীতল-শোণিতক জীব কহেন। 

তাপের উত্পত্তি। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, মনুষ্য-শরীরের এই তাপ কোখ! 
হইতে কিন্ধপে উৎপন্ন হয় ? রসায়নবিদগণ বলেন যে, প্রদীপের 
উত্তাপ বা কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে উত্তাপ যেরূপে হয়, মন্টুষ্যশরীরের 
উত্তাপও ঠিক সেইরূপে উৎপন্ন হয়। প্রদীপ জালিলে ব1 কাষ্ঠ 
পোড়াইলে, কাষ্ঠ ও তৈলের 'অঙ্গার' ও “জলভান, নামক 
উপাদানের সহিত বাতাসের অস্জান সংযুক্ত হইতে থাকে । 
সংযুক্ত হওয়াতে এর দিকে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় ও 
অপর দিকে জলীয় বাষ্প ও আঙ্গারিকাম্ন নামক এক প্রকার বা্প 
উৎপন্ন হইয়া ধৃমরূপে উড়িয়া যায়। শরীরের ভিতর ঠিক 
সেইরূপ হয়। খাঁদ্যত্রব্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার ও 
জলজান আছে। সেই অঙ্গার ও জলজান রক্তের ভিতর প্রবেশ 
করিয়। কতক অংশ শরীর পোষণ করিতে লাগে ও অবশিষ্ট অংশ 
নিষ্বর্্া হইয়া রক্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই “অতিরিদ্ক 


এ] 











৭৪ শারীর-বিধান। 


লী জজ 


পদার্থকে পোঁড়াইঘা শরীর তপ্ত রাখিবার জন্য অতি অন্দর 
আয়োজন করা হইয়াছে। প্রতি নিশ্বাসে আমরণ ব'হিরের বাতাস 
হইতে প্রচুর পরিমাণে অশ্জান বান্প টানিয়া লইতেছি। এই 
অন্নজান নাসিকার ভিতর দিয়া ফুস্ফুস্‌ যঙ্ত্রের প্রান্তস্থ কোষে ও 
তথা হইতে রক্তে চলিয়া যাইতেছে । রক্তে গিয়া কিয়দংশ রক্ত 
পরিক্ষার করিতেছে ও অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত নিক্ষন্মা অঙ্গার ও 
জলজাঁনের সহিত সংঘুক্ত হইয়া অগ্থি উৎপাদন করিতেছে । নই 
অগ্নিতে রক্ত উত্তপ্ত হইয়। চারিদিকে ছুঁটিতেছে ও সমস্ত শরীর 
উত্তপ্ত করিয়! তুলিতেছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে জলীয় বাপ ও 
আঙ্গারিকান্্ ধুম উৎপন্ন হইতেছে । 

আবার যেমন বড় আগুন জালিয়া তাহার নিকটস্থ ভূমি 
বাট দিয়া শুষ্ক ডালপালা গ্রভৃতি আবর্জনা এ অগ্গিতে 
ফেপিয়া দিলে : পুড়িয়! যাঁয়, সেইরূপ যখন রক্তের ভিতর 
পূর্বোক্ত প্রকারে তাপ উৎপন্ন হয়, তখন মাংস পেশী, স্নায়ু 
প্রভৃতি শারীরিক বিধান সকল নিজ নিজ কাঁষ করিতে তাহাদের 
যেষে অংশ নষ্ট হইয়াছে, সেই সেই অংশ রক্তের ভিতর 
ফেলিয়া দেয়। এখন যদি এই সকল আবজ্জনা রক্তে থাকিয়া 
বাইত, তাহা হইলে রক্ত খারাপ হইয়া যাইত, সুতরাং এই নষ্ট 
পদার্থ সকলের অনেকাংশ সেই অস্জানের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
পুড়িয়! বায়ু। 

রাত্রিদিন শরীরের ভিতর এইরূপে অগ্নি উৎপন্ন হইতেছে। 
এই অগ্নি উৎপন্ন হওয়াতে আমর! উত্তপ্ত ও জীবিত রহিয়াছি। 
আর অগ্নি উত্পাদনের সঙ্গে যে জলীয় বাম্প ও আঙ্গারিকায়ের 
ধুম উত্পন্ন হইতেছে, তাহা প্রশ্থীমের সহিত বাহির হইয়া 
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রি রা লারা ররর 977 ররর 
যাইতেছে । যেমন প্রঙ্বালিত প্রদীপের ধুম ও কান্টের গুম বাহির 
হয়, যেমন কল-কারখান। ও রেলগাড়িতে কয়লা পড়িয়া ধূম উঠে, 
আমাদের শরীর হইতেও সেইরূপে ধুম ব'হির হয়। এই সকল 
ধুম যেমন উত্তপ্ত হইয়া বাহির হয়, আমাদের শরীরের ধূম ও 
সেইরূপ উত্তপ্ত হইয়া বাহির হয়; শ্রীল হস্তের উপর প্রশ্বাস 
ফেলিলেই এই তাঁপ অনুভব করা খাঁয়। বে জলীয় বাম্প উহার 
সহিত রাত্রি দিন বাহির হইতেছে পরিষ্কার শ্লেটের উপর মুখ 
দিয়া জোরে প্রশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যালয়ের বালকগণ তাহাকে ক্ষুত্্ 
ক্ষুদ্র জলবিন্দু আকারে দেখিতে পান। অনন্তজ্ঞানী বিধাত। 
বিশ্বকাণ্ডের কত কার্ধ্য গে একস্ৃত্রে গাঁথিয়াছেন, তাহা কে 
নিশ্য় করিবে? কে হঠাৎ বলিতে পারে যে, যে উপায়ে 
আমরা উত্তপ্ত রহিয়ছি, সেই উপায়েই আমাদের অন্ন রন্ধন 
হইতেছে, রেলগাড়ী চলিতেছে ও প্রদীপ জাল! হইতেছে? 
তাপক্ষয়। 

এখন হয় তকেহ জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যদি এত তাপ 
সর্ধ্বদাই উৎপন্ন হইতেছে, তবে আমরা তাহাতে পুড়িয়। মরি ন 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁপ যেমন সর্বদাই উত্পন্ন হইতেছে 
তেমনি সর্বদাই নষ্ট হইতেছে । প্রথমতঃ, শরীর উত্তপ্ত হওয়ার 
পর অধিকাংশ তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাঁয়। যেমন তোমার গরম 
দুগ্ধের বাঁটি অনেকক্ষণ শীতল নাতাঁসে রাখিলে তাহার তাপ 
চারিদিকের বাতাসে মিশাইয়। যায় এবং হুপ্ধ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, 
তেমনি ভিতরের তাপে চর্ম গরম হইলে চর্ম্বের তাপও চারি- 
দিকের বাতাসে মিশাইয়া যান । শবীর উত্তপ্ত হইলে আমর! 
যখন পাথ্ঠর বাতাস করি তথন উহাতে তাপ বিকীর্ণ হয় বলিয়াই 
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শরীর শীতল বোধ হইতে থাকে! দ্বিতীয়তঃ, রাত্রিদিন শরীর 
হইতে বাষ্প উড়িয়া যাইতেছে এবং তাহাতে জল ও তাপ বাহির 
হইয়া যাইতেছে । গ্রীষ্মকালে আরধ্ধকাংশ তাপ এই উপায়ে 
নষ্ট হয়। সে সময়ে বাহিরের উত্তপ্ত বাতাসে শরীর ভয়ানক 
গরম হইয়। উঠে, তখন শিরা ধমনী প্রভৃতি রক্তের নলগুলি 
শিথিল চর্দ্বের ভিতর দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল বাহির করিয়। 
দেয়। ইহাকেই আমর! ঘন বলি। যেমন জল জাল দিয়া বাষ্প 
করিতে অনেক অগ্নি নষ্ট হয়, তেমনি শরীরের জল যখন 
বাম্পাকারে ঘন্ম হইয়া! উড়িয়! যায়, তখন অনেক তাপ নই 
করিয়া যায়। সেইজন্য ঘর্শের পর শরীর শীতল বোধ হয়। 
যখন ভিতর হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, তখনও এইরূপ বাম্প 
হইয়া ঠাণ্ডা হয়। এইজন্য জর ছাড়িবার সময় ও 'অত্যাস্ত 
ক্রোধে প্র ঘর্ম হয়! ভৃতীষুত্রং, শীতল দ্রব্যের স্হিত 
আমাদের সংযোগ হইলে অনেক তাপ সঞ্চালিত হয়, এই অন্ধ 
শীতল জলে স্নান করিলে শরীরের অনেক তাপ নষ্ট হয়। 
চতুর্থতঃ, প্রশ্বাসের মহিত তাপ বাহির হইয়। যায়, তাহা! পূর্বে 
বল৷ হইয়াছে । 

শরীরের ভিতর তাপ যে সর্বদাই অধিক জন্মাইতেছে এমনও 
নহে। কখন কখন তাপ কম পড়ে, তখন কি হয়? শীতগ্রধান 
দেশেও শীতকালে তাপের অভাব হয়। ইহা! পূরণ করিবার ছইটা 
উপায় আছে। প্রথমতঃ বস্ত্রাচ্ছাদন। মোটা ও কালবর্ণের বস্তে 
অধিক তাপ সংরক্ষিত হয়, এই জন্য শীতপ্রধান দেশবাসীর! সেই 
সকল বস্ত্র পরিধান করেন । গ্রীক্মপ্রধান দেশে সে পরিমাণে ভাপ 
রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা এতদ্দেশবাসিগণ 
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শ্বেত ও হুক্ বস্ত্র পরিধান করি। দ্বিতীয়তঃ, থাদ্য। গ্রীপ্মগ্রধান 

দেশ অপেক্ষা শীতগ্রধান দেশের লোক অধিক খাদ্য ভক্ষণ 
কবেন। এতদ্দেশবাসিগণও শীতকালে অপেক্ষাকত অধিক খাইয়া 
থাকেন । অধিক থাদ্যে যে অধিক পরিমাণে অঙ্গার ও জল জান 
পাওয়] যায়, তাহ দগ্ধ হইয়া অধিক তাপ উৎপন্ন করে। কিন্ত 
তাহার জন্ত অধিক অম্নজানও আব্শ্তক, নহিলে অধিক অঙ্গার 
পুড়িবে কিসে ? অধিক অন্জান, বাঁতান হইতে লইতে হইলে 
হাপাইয়। হ্াপাইয়া অধিক নিশ্বান লওরা উচিত; কিন্তু সে বড় 
কষ্টের কথা। অতএব আমাদের উপকারের জন্য বিধাতা এমনি 
নিয়ম করিয়াছেন যে, শীতকালে বাতাস ঘন হইয়া যাইবে ও 
অল্প স্থানে অধিক অন্রক্জান থাকিবে, হথতরাং অল্প নিশ্বাস লইলে 
অনেক অন্নজান পাওয়া যাইবে ও তাহাতে অধিক তাপ উৎপন্ন 
করিবার উপায় হইবে! ইহা নিশ্চয়ই শ্রষ্টার অগাধ জ্ঞানের 
পরিচয় । 
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ভোজন ও পচন । 

ভোজন মনুষ্য-জীবনের এক অতি প্রধান কার্ধ্য, সুতরাং 
ইহার বর্ণনা একটু বিস্তৃত হওয়া আবশ্তক। কিন্ত প্রক্কত প্রস্তাব 
আরম্ত করিবার পূর্বে ভোজনের প্রধান সহকারী দ্রইটা যন্ত্র ও 
ঢুইটা প্রবৃত্তির কথ। অল্প অল্প বলিব যন্ত্র ছুইটা দত্ত ও জিহ্বা 
এবং প্রবৃত্তি ছুইটা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা । ক্ষুধা ও তৃষ্ণা না থাকলে 
যেমন কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইত না, তেমনি দস্ত ও জিহ্বা! না 
থাকিলে অধিকাংশ খাদ্যই খাওয়া যাইত না । ইহারাই আহা- 


রের প্রধান সহকারী । 
১। দৃস্ত ও জিহ্বা । 


দত্ত দ্বার ছুইটা প্রধান কার্য হয়; প্রথম, খাদাদ্রব্য চরণ, 
দ্বিতীয় পরিষ্কাররূপে বাক্য কথন। প্রথম কার্যযই এই স্থানে 
বর্ণনীঘ, দ্বিতীয় কার্য্যের কথ। অন্তত বল! যাইবে । খাদ্য-চর্ধণের 
শময় ভিন্ন ভিন্ন দত্ত দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য হইয়া থাকে । মুখের 
ঠিক সম্মুখভাগে উপরে চারিটা ও নীচের চারিটী সর্বশুদ্ধ আটটা 
ছেদক দত্ত আছে। আমরা ইহাদের দ্বার কোমল অথচ বড় 
বড় দ্রব্য কাটিয়! খাই। ছেদন দস্তগুলি চওড়া ও পাতল।। কথ! 
কহিতে আবন্ত করিলেই ছেদক দস্ত দেখা যায়, উচ্চহাস্ত করিলে 
সম্পূর্ণরূপ বাহির হয়। উপরের ছেদক দন্ত চারিটির ডাইন দিকে 
একটা ও বামদিকে একটা বেধক দত্ত আছে। প্রন্ধপ নীচেও 
ছেদকনস্তের উভয় পার্থে ছুইটী বেধক দস্ত আছে; ইহাদের 
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উদ্দেশ্ত খাদাদ্রব্য বিদ্ধ করা । মাংসাদি ভক্ষণ করিতে ইহার! 
কার্ষ্য লাগে । ছেদক দস্তগুলি যেমন পাতল৷ ও চওড়া, বেধক 
দন্তগুলি, সেরূপ নহে, তাহারা তীক্ষাগ্র ও সরু । মখন ছুধে্টাত 
থ'কে, তখন উপরকার বেধক দত্তের বহির্দিকে ছুই ছইটী করিয়া 
ছই দ্দিকে চারিটী এবং নীচে ও এ্ররূপ চারিটা সর্ধশুদ্ধ আটটা 
পে কদন্ত থাকে । ইহার! জীতার মত, চওড়া ও কঠিন। বালক 
বাণিকাগণ ইহাদের দ্বারা কঠিন ত্রব্য ভাঙ্গিয়! ও গু'ড়াইয়া 
খায়। দুধের্দাত পড়িয়া যখন আসল দাত উঠে, তখন প্রত্যেক 
স্কানের পেষক দস্তের যায় গায় ছুইটা করিয়া দ্বিমূল দত্ত উঠে। 
ইহাদের ছুইটী করিয়া মূল বা শিকড় থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 
দ্বিমূল দত্ত কহা যায়। বাল্যকালে যে আটটা পেষক দত্ত ছিল 
তাহার স্থানে আটটী দ্বিমূল দন্ত হইল। আসল দাত উঠিলে 
দ্বিমূল দত্তের বহির্ভাগে আবার তিন তিনটা করিয্লা পেষক দস্ত 
উঠে। নিয়লিখিত তালিকা দেখিলে উপরের কথাগুলি বুঝা 
যাইকে £-- 

উপরের শ্রেমী পেষক বেধক ছেদক বেধক পেষক 
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৮০. | শারীর বিধান। 


সি 


সুতরাং ছুধ্র্টাতের মোট সংখ্যা ২০ ও আসল ঈ্লাতের মোট সংখ্যা 
৩১। জিহবা দ্বারা খাদাদ্রব্যের আস্বাদ বোধ হয় এবং মুখমধ্যে 
খাদ্যদ্রব্য চর্বণ ও গলাধঃকরণ করার সাহায্য হয়। কথ! কহিতে 
জিহ্বার সাহাযা একান্ত আবশ্তক। যথাস্থানে এই সকল কথা 
বর্ণনা করা যাইবে । 
২। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা । 

সমস্ত শরীরে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলেই আমরা ক্ষুধা অন্ব- 
ভব করি। মনে এইরূপ অনুমান হয় যেন পাকস্থলীই ক্ষুধার 
আধার। সেইজন্য যখন বলি যে, “ক্ষুধায় জঠর জলিতেছে” 
তখন বোধ হয় যেন পাকস্থলী ভিন্ন শরীরের অন্ত ফোন 
অংশের সহিত ন্ুধার সম্বন্ধ নাই! কিন্তুবাঁন্তবিক তাহা নহে। 
যদিও আহার করিলে পাঁকস্থলীই গ্রাথমে শাস্ত হয়, এবং তাহা- 
তেই ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তথাপি পাঁকস্থণী ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়! 
খাদ্য প্রবেশ করাইলেও ক্ষুধা শাস্তি হইয়া থাকে । দেখ! গিয়াছে 
যে, রোগ হইয়া যাহাদের খাদ্যদ্রব্য গিলিবার ক্ষমত্তা না থাকে 
তাহাদিগের মলম্বারে পিচকারী দ্বার! থাদ্য প্রবেশ করাইঈলেও ক্ষুধা 
নিবৃত্তি হয়। ইহাতে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমস্ত শরীরে 
খাদ্যের অভাব হইলে মন সেই সংবাদ জানিতে পারে। ক্ষুধা! 
সেই নংবাদের বাক্য বা চিঠি এবং পাকস্থলী সেই সংবাদবাহক 
দূুত। আহার করিলে সমস্ত শরীরের অভাব পুরণ হয় বটে, 
কিন্তু যাহা দ্বারা সংবাদ গিয়াছিল সেই পাকস্থলীতে প্রথমেই 
সকল খাদ্য জম! হয় বলিয়া তাহার নিজের অভাব প্রথমে মোচন 
হয়। সেই জঙ্ক উপবাসের পরদ্ধিন আহার করিলে পাঁকস্থলী 
তৎক্ষণাৎ শাস্ত হয়, কিন্ত খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া ছুর্ব্পশরীরের 
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সর্কত্র ছড়াইয় পড়িতে এবং তত্দারা সমস্ত শরীর সুস্থ হইতে 

অনেক ক্ষণ সময় লাগে । 

পঞ্ডিতেরা পরীক্ষা! দ্বার! স্থির করিয়াছেন যে, যদি খাদাত্রব্য 
ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ খাওয়া যায়, যথা তুলা, রবার, কাইবীজ 
প্রভৃতি তাহা হইলে একবার একটু ক্ষুধা শাস্ত হয়, তাহার পর 
যেমন ক্ষুধা তেমনি বোধ হইতে থাকে । 

খাদ্যের অভাব হইলে যেমন ক্ষুধাবোধ হয় জলের অভাব হইলে 
সেইরূপ তৃষ্ণ অনুভূত হয়। ক্ষুধা অনুভব করিবার জন্য যেমন 
একটা বিশেষ স্থান নিদ্দিষ্ট আছে, তৃষ্ণা অন্কুভব করিবার জন্য 
ও তদ্রুপ একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। গলার ভিতর এই নির্দিষ্ট 
স্থান॥ অল্প অল্প জল দিয়! গলা ভিজাইলে তৃষ্ণা সম্পূর্ণ নিবারণ 
হয় না, কিন্ত মলদ্বারে বা গলার ভিতর পিচকারা দিয়া জল 
প্রবেশ করাইলেও তৃষ্ণ নিবারণ হয়। ইহাঁতেই বুর্বা যাইতেছে 
ষে, ভূৃষ্জা কেবল গলায় নহে। সমস্ত শরীরের অভাব জ্ঞাঁপক 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণ! একই প্রকারের প্রধৃত্তি। 

ভোজন ও পচনের বিবিধ অবস্থা । 

আমরা যে সকল পদার্থ তক্ষণ করি তাহার অধিকাংশই জীর্ণ 
হইয়া রক্তে পরিণত হয়, এবং শরীরের সকল স্থানে গমন করিয়া 
সেই সকল স্থানের অভাব পূরণ ও তন্বারা জীবন রক্ষা করে! 
কিন্তু হরিঘবর্ণ উদ্ভিদ সিদ্ধ পন অনু ব্যঞ্জন এবং অপর ৰা কঠিন 
খাদ্য সকল রক্তে পরিণত হইবার পুর্বে বহু প্রক্রিয়ার আবশ্তক। 
খাদ্য পদার্থ ১মতঃ, মুখষধ্যে বহুবিধ প্রকারে রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়া; 
হয়তঃ, পাকস্থলীতে গমন করে; সেখানে নানারূপ অবস্থাস্তরের 
পর, ৩য়ত৮ ক্ষুদ্র অস্ত্র নলীতে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে 


৮২ শারীর-বিধান | 


শা প্সপপপাপপাপাা। 


৪র্থতঃ, বৃহৎ অন্ত্র নলী মধ্যে গমন করিয়! পচন-ক্রিয়ার শেষ 
অবস্থার উপস্থিত হয়। আনরা একে একে এই চারিটা প্রক্রিয়! 
বর্ণনা করিব | 
১ম। মুখ মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অবন্থা। 

খাদ্য চর্ববণকালে 'মুখগহবরে কোমল, কঠিন প্রভৃতি খ.দ্য 
পদার্থ সকল দন্ত দ্বার! ভগ্ন, পিষ্ট ও চুর্ণারুত হইতে থাকে এবং এই 
সময়ে মুখনধ্যস্থ জলীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়! গলাধঃ- 
করণের উপবুক্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দন্ত দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
খাদ্যদ্রব্য আক্রান্ত হয়। আমর। ।লুচি, মিঠাই ।গরভূতি কোমল 
অথচ বিস্তৃত পদার্থগুলি সম্মুপের ছেদক দন্ত দ্বারা প্রথমে কাটিয়া 
লইয়া তৎ্পরে পেবক ও দ্বিমূল দস্তের উপর ফেলিয়া চূর্ণ করিতে 
থাঁকি। মুড়ি, মটরভাজা, ইক্ষু, গ্রভৃতি কঠিন পদার্থ প্রথম 
হইতেই দ্বিমূল ও পেষকরূপ ধাতার উপর ফেলিয়া সজোরে 
চাঁপিতে থাকি, আর মাংস প্রভৃতি পদার্থ প্রথমে বেধক দক্ত 
দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৎ্পরে চর্বণ করিবার চেষ্টা করি। এই 
সকপ দেখিয়া অনেকে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানুষের দত্ত 
উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়ই ভক্ষণ করিবার উপবুক্ত সুতরাং আমা- 
দিগের পক্ষে মাংস খাওর' স্থষ্টি কর্তীর অভিপ্রেত, এই মত কত 
দুর সত্য, তাহা বলা যায় না, কিন্তু বেধক দস্তগুলি বে মাংস বিদ্ধ 
করিবার উপযুক্ত তিষয়ে সন্দেহ নাই । | 

চর্ধণকালে খাদাদ্রব্য মুখমধ্যস্থ যেজলীয় পদার্থের সহিত 
মিশ্রিত হইতে থাকে তাহার নাম লালা । ইহা মুখমধ্যস্থিত চারি 
জোড়া (আটটা) গ্রন্থি হইতে নিঃস্ছত হয় এবং মুখ হইতে 
শ্লেম্মার স্তায় যে এক একার পদার্থ নির্গত হয় তাহার সহিত 
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াপপাাপাত পাপ 


একত্রিত হইয়! খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। লালার সহিত 
বাষু মিশ্রিত হইতে শ্বেতবর্ণ বুদবুদ্‌ উৎপন্ন হয়, তখন ইহাকে 
থুথু কহে। 

লালাক্ষার রসযুক্ত। শতভাগ লাঁলার ৯৪২₹ ভাগ জল, 
১২ ভাগ লালাসার নামক পদাথ এবং অবশিষ্ট অংশ মেদ, শ্নেক্মা, 
সোডা, পোটাস, সামান্য লবণ, চুর্ণক ও মটাগ্নীদিয়া নামক 
পদার্থ আছে। মুখস্থির থাকিলে অতি সামান্য পরিমাণে লালা 
নিঃকত হয়, কিন্ত মুখ নাড়িলে, বিশেষতঃ মুখে খাদা দরিয়া জিহ্ব| 
নাঁড়িলে অথবা ক্ুধর সময় খাদ্যদ্রব্য দর্শন বা চিন্তা করিলে ইহা 
প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। অভ্যাসের সহিত ইহার কিয়ৎ 
পরিমাণে সন্বন্ধ আছে; ছ্র্গন্ধময় পদার্থ আদ্রাণ করিলে আমা- 
দের (বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির ) মুখ যেমন লালা পুর্ণ হয়, অন্য 
কোন জাতীর সেরূপ দেখা ষায না। 

এইরূপে সমস্ত দিন রাত্রি (বা ২৪ ঘণ্টায়) প্রাপ্ত বয়স্ক 
ব্যক্তির মুখ হইতে প্রীয় দেড় সের লালা নির্গত হয়। লালাদ্বার! 
চারিটি কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কোমল 
ও গিলিবার উপধুক্ত হষ। দ্বিতীয়তঃ ইহাদ্বার! মুখের অভ্যস্তর- 
ভাঁগ আর্ত থাকে তাহ!তে আমরা জিহ্বা নাঁড়িয়া কথ! কহিতে 
পাঁরি। তৃতীয়ততঃ ইহা দ্বার! খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ গলিয়া যাঁয়, 
এবং এঁ গলা! অংশ জিহ্বার স্নায়ুর উপর পতিত হওয়াতে মিষ্ট 
কষায় প্রভৃতি নানাবিধ স্বাদ বোঁধ হয়| চতুর্গতঃ ইহ! দ্বারা 
কোণ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয়| যে সকল খাদ্যে শ্বেত- 
সার অধিক আছে, তাঁহা পাকস্থলীর দ্রাবক রসে জীর্ণ হয় না, 
কেবল মখমধ্যন্থিত লাঁলার সহিত মিশ্রিত হইয়া, চিনির ন্যায় 


চিত শারীর-বিধান। 


সপ 


এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়, তাহাই পাকস্থলীতে পড়িলে 
শীঘ্র জীর্ণ হয়। এই নিমিত্ত চাউল, আলু প্রস্থৃতি শ্বেতসার- 
প্রধান পদার্থভক্ষণ করিতে উত্তমরূপে চর্ধণ করিরা লালার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়| উচিত। সম্ভবতঃ লালাসার নামক 
লাঁলার উপাদানের সংযোগেই শ্বেতসার চিনি হইয়া যাঁয়। 

লালার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত ও চর্বরিত হইলে খাদ্যন্্ব্য 
গলাধঃ কৃত হয়। গলাধ£করণের প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। প্রথম প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য মুখগহবর হইতে 
তালুর পশ্চাদভাগ পর্যন্ত গমন করে। তথ! হইতে দ্বিতীয় 
প্রক্রিয়ায় গলনলীর ভিতর প্রবিষ্ট হয়, এবং তৎপরে শেষ প্রক্রি- 
য়ায় অন্ন নালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে পতিত হয়। এ 
তিনটা প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি এত শীঘ্র শেষ হয় যে, আমর! তাছা 
অনুধাবন করিতে পারি না, সুতরাং গলাধঃকরণ ক্রিয়া! সামান্ত 
এবং অবিভাজ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত এই তিন প্রক্রিয়ার 
প্রাকৃতিক বৈষম্য শিক্ষার্থী মাত্রেরই জানা উচিত। 

প্রথম প্রক্রিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইহাতে 
জিহ্যার অগ্রভাগ এবং কপোলদেশের (গালের ) মাংস সকল 
থাদ্‌যদ্রব্যকে টানিয়া প্রথমতঃ উদ্ধ দিকে ঠেলিতে থাফে। 
সেখানে বাধ! পাইয়। খাদ্যদ্রব্য মুখের বাহিরে আসিক়! পড়িতে 
পারিত) কিন্তু এই সময়ে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরধার দস্ত 
শ্রণীর অব্যবহিত পশ্চাদ্তাগে এত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে যে, 
খান্যদ্রব্য বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং চাপ পাইক় 
পশ্চাৎ্দ্িকেই যাইতে থাকে । পশ্চাদ্ভাগে যাইবার বিশেষ 
সুবিধাও হয, কারণ জিহ্বার অগ্রভাগ যখন উদ্ধন্িকে সংলগ্ন 


অষ্টম অধ্যায়। ৮৫ 








হইয়া খাঁদ্যদ্রব্যকে ঠেলিতে থাকে তখন জিহ্বার মধ্যভাগ খোলা 
হইয়া! যায়, স্থতরাং তাহাতে প্রণাঁলী বা নরদামার স্তায় পথ হয়, 
এবং সেই প্রণালীর উপর দিয়া খাদ্যদ্রব্য গড়াইয়া যাইবার 
বিশেষ সুবিধ! হয়। এইরূপ খাদ্য পদার্থ জিহ্বার পশ্চাদভাগ 
পর্য্যন্ত গমন করে । এই প্রক্রিরার সমস্তই আমাদিগের ইচ্ছা 
ধীন। আমরা ইচ্ছ। করিলে - খাদ্যদ্রব্য মুখ হইতে বাহিরে 
কফেলিতে পারি । 

দ্বিতীয় গুক্রিয়া এরূপ নহে; ইহার প্রায় কোন অংশই 
আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। যখন খাদাদ্রব্য জিহ্বার পশ্চাদভাগ 
হইতে গলনলীর ভিতর গ্রবেশ করে তখন ইহার উপর যত 
মাংসপেশীর চাঁপ পড়ে, যদিও তাহাদের অনেকগুলি আমাদের 
ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ ইচ্ছ! করিলে নাড়িতে পারি বা স্থির রাখিতে 
পারি) তথাপি এই কার্যের অধিকাংশই আমাদের আয়ত্াধীন 
নহে। তাহার কারণ এই যে, জিহ্বার পশ্চাঁদ্ভাগে খাদ্য পদার্থ 
উপস্থিত হইলে তত্রত্য “স্পর্শ বোধক” স্নামু সকল 'থাদ্য পদার্থ 
উপস্থিত হইয়াছে” এই সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যাঁ়,। এবং তথ! 
হইতে প্রতিফলিত কার্যের নিয়মান্ূসারে এরূপ উপায় অবলম্বিত্ী 
হয় যে, আমাদিগের ইচ্ছ|! থাকুক বাঁ নাই থাকুক খাদ্যদ্রব্যের 
উপর চারি পারের মাংদ সকল চাপিয়া তাহাকে গলনলীর ভিতর 
ঠেলিয়। দেয়। প্রতিফলিত কার্য কিরূপ তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত 
হইবে। এক্ষণে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষার্থিগণ 
বর্তমান বিষয় বুঝিতে পারিবেন। চক্ষের ভিতর ধুলিকণ! 
পতিত হইলে চক্ষু লয় সেই সংবাদ মন্তিক্ষে লইয়! ধায় এবং 
তাভাতে যে প্রতিফলিত কার্য উৎ্পপ্ন হয়, তাহাতে আমাদের 

৮ 


৮৬ শারীর-বিধান। 





ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক চক্ষুর পাঁতা তৎক্ষণাৎ আপন। 
আপনি বন্ধ ভইয়া পড়ে। এখানেও ঠিক সেই রূপ কার্ধ্য হয়। 


পঞ্চম প্রতিকৃতি । পরিপাক যন্ত্র! * 
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* ক, পাকস্থলী । খ, পাকস্থলীর উপরের মুখ। গ, নীচের নুখ।, 
ঘ, তাদশাঙুলীক অংশ। ওউউ; ক্ষত অন্ত্রনলীর গুটান অংশ সমূহ । ৮, বৃহদক্র- 


 নলীর,উদ্ধগামী অংশ, ছ, বৃহদন্্নলীর মমতল অংশ) জ, এ অন্ত্রনলীর নিষ্গারী 
ছাপ | এ» মলদ্ব,র। 


অষ্টম অধ্যায়। ৮৭. 


দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় খাঁদ্য পদার্থ কণ্ঠনালীর উদ্ধভাঁগ অতিক্রম 
করিজা গমন করে। সকলেই জানেন যে, কণ্ঠনালীর ভিতর 
এক বিন্দু জল প্রবেশ করিলে ঝা সুপারির কণা বাধিলে কত 
কাশি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এইরূপ অবস্থায় সুপারির কণা 
বা জলের বিন্দু ক্ঠনাপীর ভিতর পড়ি! পাছে নিশ্বাস যন্ধের 
কোন হানি করে, এই জন্য যতক্ষণ উহা! ন! বাহির হইয়া যায়, 
ততক্ষণ কাশি হইতে থাকে । অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, অন্নের ডেলা ৰা অন্ত কোন থাদ্য পদার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হয়, অথচ খাদ্য পদার্থ যদি এই 
নলের উপর দিয়া গমন না করে, তাহ! হইলে অন্ননালীর ভিতর 
প্রবেশ করিতে পারে না। এই বিষম সমস্তা পুরণ ও ভয়ানক 
বিপদ নিরাকরণের একটী সুন্দর উপায় আছে। জিহ্বার 
অব্যবহিত পশ্চাঁতেই কণঠনালী, তাহার পশ্চাতে গলনলী। 
কণ্ঠনালীর উপর একথাঁনি ঢাকনি আছে উহার নাষ উৎ্কণ্ঠা- 
বরণ। এ ঢাকনি জিহ্বার সহিত এবপভাঁবে সংঘুক্ত আছে 
যে, পথম প্রক্রিয়ার শেষে যখন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে ও 
তালুর নিকট আসিয়া কণ্ঠনালীর উপর যাইবার উপক্রম করে, 
ভখন জিহ্বাও নীচে নামিয়া ঢাকনি খানিকে কণ্ঠনালীর মুখের 
উপর ফেলিয়! দেয় এবং তাহাতে যে মস্যণ সেতু ব! পুল প্রস্তত 
রয়, থাদ্যদ্রব্য তাহারই উপর দিয়া গড়াইয়! গিয়া গলনলীর 
স্ভিতর প্রবেশ করে * যখন কথচনালীর উপর দিয়! খাদ্যদ্রব্য যায়, 


। * যীহার। এ বিষয়টা উত্তমরূপ বুঝিবার জন্ত কৌতুহলাবিষ্ট হইবেন, 
ক্ঠাহার! প্রথমে এক টুকরা কাগজে একী মানুষের মুখ অ(কিবেন এবং উহার. 
হথাড়ানে জিহব। আকিয়া, জিহ্বার অবাবহিত পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটা সরু 


.৮৮ শারীর-বিধান 


পন 


তখন ঢাকনি থানি পড়িয়া ঘাঁওয়াতে কণঠনাীর মুখ বন্ধ হইড়! 
যায়, সুতরাং মুহুূর্ভকালের জন্ত নিশ্বান প্রশ্থীনও বন্ধ থাকে, কিন্ত 
মেই খাদ্যদ্রব্য নানিয়! যাঁ়। অমনি ঢচাকনি উঠিয়া দাড়ায় এবং 
নিশ্বাস পুর্ববত চলিতে থাকে ।* কেবল খাদ্যকে যাইতে 
দিবার জন্য ঢাঁকনি খানি “কৌঙ শব্দ করিতে যতক্ষণ লাগে, 
_ ততক্ষণের জন্ পড়ে । যেমন আমি একটা নালার এপার হইতে 
ওপার যাইতে ইচ্ছা করিলে যদি লাফাইর। যাই, তবে তাহার 
মধ্যে পড়িয়া যাওয়! সম্ভব, কিন্তু যদি একথানি তন্তা ফেলিয়া 
তাহার উপর পিয়া অপর পারে যাই এবং তৎক্ষণাৎ এ 
পারের কোন লোক তক্তাথানিকে তুলিয়া লয়, তাহা হইলে 
আমারও নর্দামায় পড়িবার ভয় থাকে না, নদ্দমার উপর 
ভাগও এক মুহূর্ভমা্র বন্ধ হইয়া আবার তখনই পূর্বের স্তায় 
খোলা থাকে । এখানেও উত্কগ্ঠীবরণ ঠিক সেইরূপ তক্তার 
কাধ্য করে। 
তৃতীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য গলনলী হইতে অন্ননাণীর ভিতর 


শপ পপপচল পাঁতিশশ ৮৭ ১০৮০ শশা পপি পি শিস ০৮৮১৮ ৭ শশা পট ০ পাপী পিপি পা পিস ০০১০৮ 








নল ন|মাইয়া। দিবেন। এই নলটার “'ক্ঠনালী” রি নাম লিখিয়া দিবেন এবং 
ইহার উপরে একখ|নি ঢাকনি এমনি ভাবে আকিবেন যে, ঢাঁকনির একধারে 
জিহ্বার সঙ্গে আটা, অন্য ধার খোলা, যেন কণ্ঠনালীর উপর উঠিতেছে ও 
পড়িতেছে। তৎপরে কণঠনালীর অবাবহিত পশ্চাদ্ভাঁগে (পুষ্ঠের দিকে ) 
গর একটী নল আকিবেন এবং তাহার "'গলনলী” এই নাধ লিখিয়। দিবেন । 
গলনলীর উপরভাগ কিছু মোটা, এনং উপর মুখ খানি এমনভাবে খোল থাকিবে 
যে, জিহ্বার উপর দিয়! একটী ক্ষুদ্র মিঠাই গড়াইতে গড়াইতে আনিয়া কঠনালীর 
উচ্চ ঢাকনিকে হঠাৎ কনালীর উপর ফেলিয়' দিয়া তাহার উপর দিয়া আসিয়া. 
গলনলীর মধ্যে পড়িবে । 

* মনোযোগ করিলেই বুঝাধায় যে, যখন আমর! কোন পদার্থ গিলিয়] 
ফেলি, তখন পদাথ না নামিয়। গেলে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় ন1। 
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গ্রাবেখ করে।* এই নলের ভিতর দিয়া খাদ্যদ্রব্য নদীর 
তরঙ্গেব স্তায় আন্দোলিত হইতে হইতে ক্রমে পাকস্থলীতে 
পতিত হয়। 
২য়। পাকস্থলীতে খাদাদ্রবোর অবস্থা। 
থাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্কিত ও লালা-মিশিত হইয়! পাকস্থলী 
নামক যে যন্ত্রের মধ্যে পতিত হয়, সেই যন্ত্র চর্নির্ষিত ভিত্তির 
হ্যার। উহা! যেমন জল পরিপূর্ণ হইলে এক দিক মোটা ও 
অপর দিক সরু এবং মধ্যস্থল বক্রভাবাপন্ন হয়, পাকস্থলীও 
ঠিক সেইরূপ । কিন্তু পাকস্থলীর ডুইটী মুখ । উপরকার মুখ 
অন্ননলীর সহিত সংঘুক্ত। ইহার ভিতর দিয়! খাদ্য আমিয়! 
পড়িতে থাকে এবং পাকস্থলীতে কিয়্কাল থাকিয়া সমুদায় 
 খাদাদ্রব) নীচের মুখ দিয় ক্ষু্জ অন্্র নীমক নলের ভিতর যাইতে 
থাকে । যতক্ষণ খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীর ভিতর থাকে; ততক্ষণ 
ঘে থে কার্ধ্য হয়, প্রথমে তাহাই বর্ণনা করিব । 
যে মুহূর্তে পাকস্থলীর ভিতর খাদাত্রব্য প্রবেশ করে, সেই 
মুহূর্ত হইতে এই থলিয়ার ভিতর চারি দিক হইতে এক গ্রকান্কু 
জলীর পদার্থ বাহির হইতে থাকে । এই জলীয় পদার্থ খাদ্য- 
ব্রব্যকে কিয়ৎ পরিনাণে প্রবীভূত করে বলিয়া ইহাকে 'দ্রাবক রস 
কহে। ইহা কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা জানু! 
উচিত। পাকস্থলীর অভ্যন্তর ভাগে অগুবীক্ষণ বস্ত্র দ্বারা দৃষ্টি 
করিলে দেখা যায় যে, ইছার ভিতর শত শত ক্ষুদ্র গর্ভ রহিয়াছে। 
এই সকল গর্তে কিছুই নাই। ইহাদের তলে পরীক্ষা করিলে 


* গ্ননলীর নিয়ভাগের নাষ অন্ননালী। অন্রনালী একটা সরু নল মাত্র । 
ইহাব নিয় প্রগ্তে একটী থলিয়া আছে। এ খলিয়ার নাম পাকস্থলী । 
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দেখ! যায় যে, প্রত্যেক গর্ভের নীচে একটি করিয়। অতি সরু 
নল রহিয়াছে। এই সকল নলের ভিতর হইতে দ্রাবক রস 
নিঃত্যত হয়, এবং গর্ভের ভিতর দিয়া আসিয়! থাদ্যদ্রব্যকে 
ভিজাইয়! দেয় । 
দ্রাবক রস। 

ড্রাবক রস অস্ত আস্বাদধুক্ত। এই পদার্থের সহজ ভাগের 
মধ্যে ৯৯৪২ ভাগ জল, ৩১ ভাগ পেপ্নীন্‌ বা পরিপাচক নামক 
পদার্থ, এবং অবশিষ্ট অংশ লবণ দ্রাবক, সামান্ত লবণ, 'লৌহ, 
্রন্ভুরক ইত্যাদি। প্রীপ্তবর়ঙ্ক ব্যক্তির পাকস্থলীতে ২৪ ঘণ্টায় 
ইহা পাচ হইতে দশ সের পর্য্যন্ত নিঃস্ত হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ 
লবণ দ্রাবক থাকাতেই দ্রাবক রস অল্প আস্বাদ যুক্ত হয়। 

দ্রাবক রস খাদ্যদ্রবোর সহিত ষতই মিশিতে থাকে, থাদ্য- 
দ্রব্যও ততই তরল হইতে থাকে । এইরূপে কিয়তক্ষণের মধ্যে 
খাদ্য পদার্থ প্রথমে পুল্টাশ্‌ বা মোহনভোগের স্তায় ঘন এবং 
পরে দেখিতে ক্ষীরের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ হইয়া 
যায়। যত দ্রব্য ভক্ষণ কর] হইয়াছিল, ক্রমে সেই সমুদায় দ্রব্য 
একত্র মিশ্রিত হইয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, তখন আর কোন্টি 
কি খাদ্য পদার্থ, তাহা চিনিতে পারা যায় না; কেবল মাত্র 
হাই বুঝা যায় যে, খাদ্য সকল মিশিয়া ও তরল হইয়া ক্মীরের 
ম্যায় এক প্রকার পদার্থ হইয়াছে । এই ক্ষীরবৎ পদার্থ অতিশয় 
ুর্গন্ধবিশিষ্ট ও অন্ন আস্মাদযুক্ত হয়। সময়ে সময়ে অল্প পিস্ত 
মিজিত হওয়াতে ইহা! ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণাক্ত হয়। রর 

যে সকল পদার্থ কোমল, সাধারণতঃ তাহাই এই রসে শীগ্র 
গলিয়া যায়, এবং কঠিন পদার্থ বিলম্বে ও অল্প পরিষুণে গলে | 
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কিন্ত কোমল পদার্থ হইলেই যে পুষ্টিকর হইবে, তাহা নহে। 
ছোলা মটর প্রভৃতি অনেক কঠিন পদার্থ জীর্ণ করিতে কষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু জীর্ণ হইলে ভাত, সাগুদানা প্রভৃতি কোমল পদার্থ 
অপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর । তবে কিরূপ পদার্থ পুষ্টিকর ? যাহা 
সহজে রক্তশিরার ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্ত হইয়। পড়ে, তাহাই 
অধিক পুষ্টিকর। দ্রবীভূত পদার্থ ভিন্ন রক্তশিরার ভিতর প্রবেশ 
করিতে পারে না । অতএব ইহা! সহজেই বুঝ! যাইতেছে যে, যে 
দ্রব্য রন্ধন দ্বারা, বা আহারের সময় জলে, অথব1 চর্ববণের সময় 
মুখের লাল! দ্বারা গলে নাই, তাহা বদি দ্রাবক রসেও ন! গলে, 
তাহ! হইলে উহ! জীর্ণ হওয়া কঠিন। জল, লালা ও দ্রাবক রসেও 
যে খাদ্য দ্রবীভূত ন! হয়, তাহার মধ্যে ছুই একটি কিরূপে জীর্ণ 
হয়, তাঁহ। পরে বলব । 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরিপাকের নিয়ম । 

জল পাকস্থলীতে পড়িবামাত্র ইহার চারিদিকের রক্তশির! 
দ্বারা শোষিত হয়। ঝোল দাইল প্রভৃতিতে যে জল থাকে, 
তাহাও এইরূপে অতি শীন্ত্র জীর্ণ হয়। যে সকল দ্রব্যে জল মিশা* 
ইয়া খাঁওয়! যায়, তাহার জল প্রথমে জীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং 
যে খাদ্য এইরূপে থাঁওয়া হইয়াছে, তাহাও পূর্বোক্ত ক্ষীরবৎ 
পদার্থ হয়, দ্রাবক রস তখন উহাকে গলাইতে আরম্ভ করে। 

জল ব্যতীত অন্তান্ত সকল খাদ্যও এত শীপ্ব জীর্ণ হইবার 
পথে আইসে যে, অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংসাদি সম্থলিত পুর্ণ আহারের 
পর এক ঘণ্টার মধ্যে ভাহার সমুদায়ই পক্সীরৰৎ পদার্থ” হইয়া 
পড়ে এবং ছুই হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি খাদ্য পাক-. 
স্থণী হইতে চারিদিকের রক্তাঁধারে প্রবেশ করে (অর্থাৎ জীর্ণ 
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হইয়া যায়) এবং যে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে জীর্ণ না হয়, 
তাহার অস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। ্‌ | 
পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ভাত এক হইতে দেড় ঘটার মধ্যে 
কিয়ৎ পরিমাণে জীর্ণ হয়, ছুপ্ধ ও মত্গ্য ২ ঘণ্টাপ, কোমল মাংস ও 
আলু আড়াই ঘণ্টার, কঠিন মান ৩ ঘণ্টায় জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ 
উদ্ভিদ অপেক্ষা মাংস শ্রীন্র “ক্ষীরবহ পদার্থ” হইয়া পড়ে। 
উদ্ভিদের সবুজ অংশ অর্থাৎ খোসা কোন প্রকারেই জীর্ণ হয় লা। 
মহন্ত, মাংস, ছুপ্ধ, ডিন্ব, ছোল! ও মটরের কতক অংশ পাক- 
হ্থলীতে দ্রাবক রপ দ্বার! জীর্ণ হর । তৈল, ঘ্বত প্রভৃতি এখানে 
ক্ষণেক কাল থাকে মাত্র তাহারা এখানে জীর্ণ হয় না। পূর্বে 
বল। হইয়াছে যে, দ্রাবক রদ অন্ন আস্বাদবুক্ত, সুতরাং যে ছুগ্ধ 
খাওয়া যায়, তাহার সহিত দ্রাবক রণ সংঘুক্ত হইলে এ ছুপ্ধ দর্ি- 
বং পদার্থ হয়, তত্পরে দধিবৎ পদার্থ পুনরায় গলির রক্তের 
ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে । শিশুগণের অজীর্ণ রোগ হইলে 
তাহ'রা যে ছুপ্ধ বমন করে, তাহা দধিবৎ পদার্থ কেন হয়, আমরা 
এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম। চিনি দ্রাবক রসে মিশ্রিত 
হইয়া অতি শ্রীপ্্ জীর্ণ হয়। ভাত, রুটা প্রভৃতি যে সকল পদার্থে 
অনেক শ্বেতসার আছে, সেই সকন পদার্থের শ্বেতসার ড্রাবক 
রসে জীর্ণ হয় না| শ্বেতসার লালার সহিত মিশিত হই! চিনির 
স্তায় এক প্রকার পদার্থ হইয়া পড়ে; তাহাই পাকস্থলীতে পতিত 
হইয়া অল্প পরিমাণে জীর্ণ হুইয়! থাকে । কিন্তু শ্বেতসাঁর জীর্ণ 
হওয়] এখানেও শেষ হয় না। হে অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ না 
হয়, তাঁহা অস্ত্রনলী মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তথায় লাঁলার স্তায় 
আরও ছুই এক প্রকাঁর রনের সহিত মিশ্রিত হইয়া! নি হইয়া 
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যায়, তাহাই জীর্ণ হয় (অর্থাৎ বক্তে প্রবেশ করে )। তৈল, দ্বত 
প্রভৃতি পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, অন্থমধ্যে জীর্ণ হয়। 
পাকস্থলীতে এইরূপে সমুদায় খাদ্য একত্রিত ও ক্ষীরবৎ 
পদার্থে পরিণত হইলে কোন কোন দ্রব্য উপরোক্ত প্রকারে এই 
স্থান হইতেই রক্তাধারের ভিতর গ্রাবেশ করে, অর্থাৎ অম্পূর্ণ- 
রূপ জীর্ণ হইয়! যাঁয়। অবশিষ্ট সমুদার ক্ষীরবৎ পদার্থ 
পাকস্থলীর নীচের খমু দিয়া অন্রনলীর ভিতর গ্রাবেশ করিতে 
থাকে । 
কিন্ত খাঁদাদ্রব্য তো অনেকক্ষণ পাকস্থলীতে আসিয়াছে, 
তবে এতক্ষণ এ সকণ দ্রব্য অন্ত্রননীমধ্যে পড়ে নাই কেন, 
এখনই বা পড়িতে চলিল কেন? যখন পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য 
না থাঁকে, তখন ইহা একটা সামান্ত থলিয়ার ন্যায় থাকে এবৎ 
ইহার ছুইটী মুখই অতি অল্প খোলা থাকে । কিন্ত যেই 
আমরা কিছু মাত্র আহার করিতে থাকি, সেই উপরকার মুখ 
অতি সাবধানে খুলিতে ও বন্ধ হইতে গাকে; অর্থাৎ যখনই 
আমরা খাদ্যটা গিলি তখনই খাদ্যটাকে পাকস্থলীতে প্রবেশ 
করিতে দিয়া মুখ বন্ধ হয়, আবার যখন গিলি তখনই 
খাদ্যটাকে যাইতে দির পুনরায় বন্ধ হয়। এপ হওয়ার 
উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্ত এই ষে, পাকস্থলী অতিশয় স্থিতিস্থাপক 
বলিয়া যে পরিমাণে খাদ্য ইহাতে প্রবেশ করুক না কেন, পাক- 
স্থলী এ ভ্ুবাকে শক্তরূপে আঁটিয়া ধরে, কেবল আঁটিয়া ধরিয়াই 
ছাড়ে না, খাদ্যটাকে চাপিয়া ঠেলিতে থাকে | এখন যদ্দি কোথাও 
খোলা মুখ থাকে, তাহা হইলে চাঁপা, চাপিতে খাদাদ্রব্য সেই 
মুখ দিয়] বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং উপরকার মুখ যদ্দি এত 
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সাবধানে বন্ধ না হইত, তাহ! হইলে আমর! যখন যাহ! থাইতাম 
তাহাই বমি হইয়া! উঠিয়া পড়িত। 

ইহা যদি বুঝা গেল, তাহাহইলে নীচের যুখের কি অবস্থা 
হইবে তাহা! বুঝিতে কোন ক্লেশ নাই। আমরা যে সময়ে আহার 
করিতে থাকি, তখন পাকস্থলীর উপরকার মুখের জন্য পূর্কোক্ত- 
রূপ বন্দোবস্ত না থাকিলে বেমন খাদ্যদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া 
পড়িত, তেমনি নীচেকার মুখ যদি বন্ধ না হইত, তাহা হইলে 
থাদ্যদ্রব্য আপনা! আপনিই নীচেকাঁর মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে পড়িয়! 
যাইত, বিশেষতঃ পাকস্থলীর চাপাচাপিতে অতি শীঘ্রই পড়িত; 
তাভাতে পরিপাক কার্য্যের এত বিদ্প হইত যে, সকল মান্ুত্নই 
উদরাময় বা পেটের গীড়ায় কষ্ট পাইত। এই জন্য আহারের সমন্্ 
এবং আহারের অনেকক্ষণ পরেও পাকস্থণীর নীচেকার মুখ এত 
দু়ভাবে বন্ধ হইয়! থাকে যে, যদ্দি একটা কুকুরকে পুর্ণ আহার দিয়া 
আহারের পরেই তাহার পাকস্থলী কাটিয়া লওয়া! যায় তাহা হইলে 
দেখা যায় যে অন্ত সকল স্থান দিয়! খাদ্যপদার্থ পড়িতে থাকিবে, 
কিন্ত নীচেকার আটামুখের ভিতর দিয়! একটুও পড়িবে ন|। 

পাঁকস্থলীর দ্রাবকরসে সকল পদার্থ দ্রবীভূত হয় না, আর 
এখানকার রক্তশিরায় চুষিয়া সকল খাদ্যকে রক্তও করিতে 
পারে না। সুতরাং আহার করার ছুই তিন ঘণ্টা পরে 
যখন সকল খাদ্য পাকস্থলীতে মিশিত ও ক্ীরবৎৎ পদার্থ 
হইয়া! যায়, তখন এই খাদ্যের কিছু কিছু অংশ জীর্ণ 
হয় ও রক্তাধারে প্রবেশ করিয়! রক্ত হইয়া যায় । তখন অবশিষ্ট 
খাদ্যের অবস্থা কি হইবে ? তাহাদিগকে কিরূপে জীর্ণ করিব 
শরীরের উপকারে লাগান যাইবে? এই অবশিষ্ট খাদ্যের জনক 
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এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, যেই পাকস্থলীর মধ্যে এক অংশ 
থাঁদ্য জীর্ণ হইল, অমনি তাহার অন্ত অংশ, অর্থাৎ যাহা পাক- 
স্থলীতে জীর্ণ হইবে না, দেই সকল অংশ, পাকস্থলীর চাপ, 
পাইয়া নীচেকার মুখের দিকে যাইতে লাখিল। * এই সময়ে 
নীচেকার মুখ ও আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া খুলিতে 
আরম্ভ করিল। এইরূপে আহারের পর খাদ্যদ্রবোর কিয়দংশ 
পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় ও অপর সমুদয় অংশ তিন চারি ঘণ্টার 
মধ্যে ক্রমে ক্রমে পাকস্থলী ত্যাগ করিয়। অন্ত্রনলীর মধ্যে প্রবেশ 
করে, তখন পাকস্থলী পুনরায় পূর্বের স্তাঁয় একটা শুস্ত থলিয়ার 
মত পড়িয়া থাকে । 
৩য়। ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী মধ্যে খাদ্যন্ত্রব্যের অবস্থা । 

যে তরল ক্ষীরবৎ পদার্থ এইক্পে অন্ত্রনলীর ভিতর প্রবেশ 
করিল, তাহাতে কি কি পদার্থ আছে দেখ । পূর্বে বলা হহী- 
য়াছে যে, ঘ্বত ও তৈলময় দ্রব্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, এবং 
চাউল, ময়দ! প্রভৃতির শ্বেতনীর মুখগহবরে জীর্ণ হইবার পথে 
আইসে, কিন্ত পাকস্থলী মধ্যে ইহার প্রায় কিছুই জীর্ণ হয় ন1। 
সুতরাং এই ছুই শ্রেণীর পদার্থ পাকস্থলী হইতে অন্ত্রনলী মধ্যে 
প্রবেশ করিল । এতদ্ব্যতীত হুপ্ধ মাংসাদির যে সকল: অংশ 
পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, তাহাঁও অন্ত্রনলীর মধ্যে প্রেরিত হইল । 
এই সকল দ্রব্য ক্গীরবৎ্ অবস্থায় যখন পাকস্থলী হইতে অস্ত্রনলীর 
ৃ ভিতর গ্রবেশ করে, তখন ইহাদের -দহিও গরুর পরিমাণে 





এ স্থলে বল] উচিত যে আহারের ৩। ৪ ঘণ্ট1 পরে পাকস্থলীর চাপের 
রব হয় ধে, তখন থাদ্যপ্রব্য কেবল নীচের মুখের দিকেই, রি 
হুইতে থাকে।. 


৯৬ | শারীর-বিধান। 





ক 


ড্রাবক রস মিশ্রিত হওয়াতে ইহাদের দূর্গন্ধ ও অন্ন আম্মাদ পূর্বে 
(পাকস্থলীতে) যেব্ধপ ছিল তাহ! অপেক্ষাও বাড়িয়া! উঠে। 

ক্ষুদ্র অন্ত্নলী একটা মোট। ও প্রকাও ।বড়নল। ইহ প্রীয় 
সাড়ে তের হাত লঞ্থা ও একগাছি বাশের লাঠির ন্যায় মোটা । 
চিত্র দেখিলে জান যাঁয় যে, এত বড় লম্বা৷ নল কেবল গুটাইয়া 
থাকে বলিয়াই অগ্প স্থানের ভিতর থাকিতে পারিয়াছে! এই 
মলের ভিতর খাঁদ্যদ্রব্যের অনেকগুলি পদার্থ জীর্ণ হয়। খাঁদ্য-. 
দ্রব্য পাকস্থলী হইতে প্রথমেই এই নলের যে অংশে প্রবেশ 
করে, তাহার নাঁম “দ্বাদশাঙ্ুলীক অংশ 1৮ ইহা বার বা তের 
অন্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ বলিয়া ইহাকে ছ্বাদশাঙ্গুলীক অংশ কহে। 
যরুৎ নামক যন্ত্র ও দ্বাদশাস্থলীক অংশের মধ্যে একটী সরু নল 
আছে। এই স্থলে ধরুতের বিষয় কিছু বলা উচিত। 

যকত । 

আমাদিগের উদ্রের ড।ইন দিকের পাঁজরার হাঁড় যেখানে শেষ 
হইয়াছে নিম্নে সেই স্থান ও উদ্ধে ষষ্ঠ পাজরার অস্থি পর্য্ত 
ধ্যাপৃত হইয়া এই যন্ত্র রহিয়াছে । পিত্ত নামক এক প্রকার 
রদ এই যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়। কোন কোন বুক্ষ হইতে 
যেরূপ নির্যাস বা আট! বাহির হয় সেইরূপ যকৎ হইতে পিত্ত 
একটু একটু করিরা নিরন্তর বাহির হয়। উহ দেখিতে গীত 
ব। ঈষৎ লাল মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ও অতিশয় তিক্ত আস্বাদ 
যুক্ত। শতভাগ পিত্তে *৬ ভাগ জল ও ১৪ ভাঁগ কঠিন পদার্থ। 
এই ১৪ ভাগের ভিভর ৯ ভাগ পিত্ৃ-সার নামক এক প্রকার ক্ষার 
ও আন্্ন সংযুক্ত পদার্থ, ৩ ভাগ বর্ণক পদার্থ। উহাতেই পিতের 
বর্ণ পীত। অবশিষ্ট ১ ভাগ মেদ ও ১ ভাগ লবণ গ্রভুতি পদার্থ! 
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যর্কতের সর্ধত্র হইতে বাহির হইয়! যক্ৎ নল নামক একটা 
নলের ভিতর দিয় পিত্ত ক্ষুত্র অস্ত্র নলীর ভিতর গিয়া পড়িতে 
থাকে ও সেখানে থাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! পরিপাক 
কার্ষেযর পাহাষা করে। কিন্তু মানুষ তে দিবারাত্রি আহার করে 
ন! সুতরাং পরিপাক কার্য্যও অর্ধ হয় ন!। অথচ পিত্ত দিব। 
রাত্রই বাহির হইতেছে । এমন কি সমস্ত দিন রাত্রে ১৫ হইতে 
২০ ছটাক পর্য্যন্ত পিত্ত বাহির হইয়া! থাকে । অতএব এত পিত্ত 
যায় কোথায় ও কি কাজে লাগে? 

ইহাঁব উত্তর এই যে, যে সময় পরিপাক কার্ধ্য হয় না তখন, 
পিত্ত নলের যে মুখ দিয়া পিণ্ত সচনাচর আসিয়া অন্ত্রনলীতে 
পড়িতে থাকে, উহ কুঞ্চিত হইয়া থাকে সুতরাং পিত্ত এ পথে 
আসিতে না পাইয়া পিছে হটিয়া যায় এবং একটা সরু নলের 
ভিতর দিয়া গিয়া পিভাধার নামক একটা ছোট ব্যাগ বা 
থলিয়ার ভিতর জমা হইতে থাকে । পরে যখন খাদ! দ্রনা 
পাকস্থলী হইতে অন্থনলীর দ্বাদশান্লীক অংশে উপস্থিত হয় তথন 
ত্র অংশ ও তাহার নিকটস্থ যকত নল নাচিতে থাঁকে, যকৃৎ নলের 
সরুমুখ টিল। হইয়| যার, এবং এ অবসরে পিত্তাধার হইতে সঞ্চিত 
পিন্ত গড় গড় করিয়! আসিয়া অন্ত্রনলী মধ্যে পড়িতে থাকে । 

কিন্তু মানুষ খন অনেকক্ষণ উপবাস করিয়া থাকে, ৮1১০ 
ঘণ্টা বা তাহার ও অধিক সময় কিছু না খায় তখন পিত্ত এ 
ব্যাগের ভিতর জমিতে জমিতে উহা! পুর্ণ হইরা যাঁর, এবং 
বর্ধাকালে পু্করিণী পূর্ণ হইয়া গেলে উহার অতিরিক্ত জল যেমন 
উচ্ছৃলিত হইয়! নিকটস্থ নর্দমা, খানা! প্রভৃতিও পুর্ণ করিয়! দেয় 
সেইনূপ পিস খন প্র থলিয়। পূর্ণ করিয়া বাহির হইয়! পড়িতে 
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থাকে, তখন যরুতৎনল ও পুর্ণ হইয়া যায়, এবং অন্ত্রনলীর 
দিকের সরুমুখ ঠেলিয়! অল্প অল্প আসিয়! অস্ত্রনলীর ভিতর পড়িতে 
থাকে। সেখানে আসিয়া দেখে যে খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত নাই। 
ইহাকেই সাধারণ ভাষায় পিত্ত পড়া কছে। 
পিত্তের কার্য্য। 

পিত্ত যকৎ হইতে কেন উৎপন্ন হয়? কেনই বা আবাঈ 
সেখান হইতে অন্ত্রনলীর ভিতর যায়? পিত্তের চারিটী কর্ম । 

১। যে রক্ত আমাদের শরীরে ঘুরির। বেড়াইতেছে, তাহা 
পরিষ্কৃত করিবার জদ্য ফুস্ফুস্‌ যন্ত্র যেমন সর্বদা ব্যস্ত যককৎখ 
সেইরূপ সর্বদাই ব্যস্ত থাকে । নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় যেমন্দ 
আমরা! প্রশ্বাস ফেলিলে।ফুদ্‌-ফুসের ভিতর দিয়! রক্তের আধর্জন। 
আসিয়া দেই বাতাসের সহিত বাহির হইয়! যায়, ও তাহাছ্ছে 
রক্ত পরিষফার হইতে থাকে, তেমনই অপর কতকগুলি আবর্জনা 
যকৃতের ভিতর দিয়া বাহির হইয়! পিত্ত নাম ধারণ করে। নিশ্বাস 
ঘন্ধ করিয়! দিলে যেমন আমর! শীপ্রই মারা যাই, তেমনই যক্কতের 
ভিতর দিয়া যদি পিত্ত ন! বাহির হয়, অর্থাৎ যদি রক্তের মধ্যেই 
পিত থাকিয়! যায়, তাহা হইলেও নানা রোগ হইয়া মৃত্যু হয়। 

২) কিন্তু যেমন বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী গৃহস্থ কান্ঠের জালে 
রন্ধন করিয়া তাঁহার কয়লাগুলি ফেলিয়া দেয় না, অন্য উপকাযে 
লাগায়, সেইরূপ মনুষ্য-শরীর যন্ত্রের পরিচালক এরমন্ই নিব 
করিয়াছেন যে, রক্ত পরিষ্কার করিয়া পিত্তবূপ যে আবঙ্জলা 
বাহির হয়, তাহাও আবাঁর শরীরের উপকারে লাগিবে। বে 
যায় যে, পিন্তের সঙ্গে তৈল, দ্বৃত প্রভৃতি পদার্থ দিশাইলৈ 
'তৈলাদি দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্যই শরীরের ভিতর এমন 
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উপায় করা হইয়াছে যে, যেখানে পিভ তৈয়ারি হইয়াছে সেই- 
থান হইতেই একটা নলের ভিতর দিয়া অস্ত্রনলীর ভিতর তাহাকে 
আনা হইতেছে। পিত্ত এখানে আসিয়! খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে 
উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতেছে, এবং খাদ্যের মধ্যে যে সকল তৈল, 
ঘ্বতাদি পদার্থ আছে, তাহাদের এমন দ্রব করিয়া দিতেছে যে, 
তাভারা! সহজেই রক্তাধারে প্রবেশ করিয়া শরীয়ের পৌষণ 
করিতেছে । 

ও। ইহ! দ্বারা খাদ্য ভ্রব্যের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। পণ্ডিতের! 
স্থির করিয়াছেন যে, পিত্ত নিঃসরণ না হইলে অন্ত্রনলীর মধ্যে 
খান্্যদ্রব্য শীঘ্র পচিয়! উঠে ও ভূক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই আমাদের 
শরীরের উপকার না করিয়া অপকার করে। 

৪1 পিত্ৃদ্বারা মল নিঃসরণ কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। 
ঘদি পিতনিঃসরণ না হইত, তাহা হইলে আমাদিগের মলত্যাগ 
করিতে অতিশয় ক্লেশ হইত। 

ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর ভিতর সর্বত্রই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র, চুলের 
ম্ঘায় হুক কতকগুলি উচ্চ পদার্থ দণ্ডায়মান আছে। ইহা 
দের আরুতি চুলের ন্াঁয় বলিয়া ইহাদিগকে 'কৈশিকাগুচ্ছ” কহা 
ছি তৈল, ঘ্বভাদি পদার্থ পিভদ্বার দ্রব হইয়া গেলে পর, এই 
্ু কৈশিকাগুচ্ছ এ দ্রবীভূত তৈলাদি শোঁষণ করিয়া রক্তা- 
তর লইয়া যায়। 
অস্রলীর ভিতর তৈল স্বৃতাঁদি ভিন্ন অন্ত পদার্থও জীর্ণ 
.স্থানে শ্বেতষার হইতে চিনি উৎপন্ন হক়্, এবং এ চিনি 
বু ভিতর শোধিভ হয়। মত্ম্ত, মাংসাদি ও তরল ভুক্ত 
ৃ র যে অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ না হয়, তাহাও এখানকার 
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রক্তাধার দ্বার! জীর্ণ হয়। ক্ষুদ্র অস্ত্রনলী মধ্যে আর এক প্রকার 
রসের দ্বারা পরিপাক কার্যের সাহাধ্য হয়, উহার নাম ক্লোম রস 
অতএব ক্লোম নামক এ যন্ত্রের বিষ একটু জানা আবস্তক । 
ক্লোম। 
দ্বদশাঙ্গীলীক অংশ বক্র হইয়া থাঁকাঁতে যে ঘের ব! অর, 
চন্দ্রাকার স্থান নিত়িত হইয়াছে এ স্থানে ক্লোম নামে একটী ক্ষুদ্র 
যন্ত্র আছে। দাড়ি বা বগলের নীচে যে সকল গ্রন্থি আছে তাহ। 
আমরা টাপিলেই বুঝিতে পারি | উহা যেরূপ যন্ত্র, ক্লোম ও 
সেইরূপ, তবে উতাদের অপেক্ষা বড়। ইহা হইতে এক প্রকার 
রস নির্গত হয়, উহাকে ক্রোম রস বলে । এরসপিভ্তের সা 
একটা সরু নলের ভিতর দিয়! গমন করিয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর মুধা 
পতিত হয়, এবং খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয় 
পূর্বকালে পঞিতগণ ক্লোমকে পিপাসা স্থান বলিতেন। 
এক্ষণে জান! গিয়াছে, যে তাহা নহে । (১) ক্লোমরস দ্বারা ভাত, 
সাগু, প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান দ্রব্য অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। পুর্বে 
বলা হইয়াছে যে লালাঁর সহিত মিলিত হইলে শ্বেতসার শীঘ্র জীর্ণ 
হয়। বাস্তবিক লাল! দ্বারা যেমন শ্বেতসার চিনির স্তায় এক 
প্রকার পদার্থ হইয়া যায়, ক্লোমরসেও তাহাই হয়, সুতরাং, অল | 
ভোজী জাতীর পক্ষে এই রস উপকারী । (২) ক্লোমরস দ্বারা ইতর 
স্বত পদার্থ প্রভৃতি ও সহজে জীর্ণ হয়। এ সকল পদার্ধের 
ক্লোমরস মিলিত হইলে সাবানের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ, র 
হয়, উহা সহজেই রক্ত মধ্যে প্রবেশ করে ৷ (৩) হাসের, র 
ভিতর যে ঘন ও চট চটে জলবৎ পদার্থ থাকে উহাকে - 
কহে। অনেক উঠি খাদ্যেও এী পদার্থ নানাধিক পরমা 
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আছে। এরূপ পদার্থের সহিত ক্লোমরস মিশ্রিত হইলে এঁ সকল 
পদার্থ সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। 
এইরূপে ক্ষীরবৎ অবস্থায় তুক্তদ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র অস্ত্রনলীর সকল 
ঘেরগুলি ঘুরিয়া যখন তাহার শেষ ভাগে উপস্থিত হয়, তথন 
ভুক্ত জ্রব্যের অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া ষায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহ! পিতের মহিত মিশ্রিত থাকাতে গীতবর্ণবিশিষ্ট হয় । তখন, 
তাঁহার অল আন্বাদ আর পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় 
অবশিষ্ট তুক্ত পদার্থ একটা পর্দা ঠেলিয়া! বৃহ অন্ত্রনলীর ভিতর 
প্রবেশ করে! 
৪র্থ। বৃহৎ অন্ত্রনলী মধ্যে খাদযদ্রব্যের অবস্থা! | 
এই নল ক্ষুদ্র অন্ত্নলী অপেক্ষা অধিক মোটা, কিন্ত দৈর্্যে 
ছোট। ইহা! প্রায় চারি হাত লম্বা । ৮৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখিলে 
জানা যায় যে, এই চারি হাত লম্বা (মাঁটা নলটা ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীকে 
 ঘেরিয়া রাখিবার জন্য উদ্ধগামী, সমতল ও নিম্নগামী এই তিন 
বংশে বিভক্ত হইয়াছে, এবং মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে । 
এই নলের ভিতর ভূক্তত্রব্য জীর্ণ হইবার বিশেষ নুতন উপায় 
নাই, সুতরাং ক্ষুদ্র অস্ত্রনলীর ভিতর ভুক্ত দ্রব্য যেরূপ নিয়মে জী 
হইতেছিল, এখানে আপিয়াও সেইরূপ কার্ধ্য চলিতে থাকে। 
কিন্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীতে যেবপ কৈশিকাগুচ্ছ আছে, এখানে তাহা 
না থাকাতে তৈল ঘ্বতাদি এখানে অধিক জীর্ণ হইতে পায় না। 
রখ খানের তরল এবং কঠিন অংশের মধো যাহা কিছু পাঁকম্থলীও 
ক্ষ অন্ত্রলীতে জীর্ঘ হয় নাই, কেবল তাহাই এ স্থুলে জীর্ণ হয়। 
'অধিকন্ত এই নলের ভিতর হইতে এক প্রকার রস নিঃস্তত হয়। 
এখানে আসিয়া তৃকত দ্রব্যের অধিকাংশ জীর্ঘ হইয়া গেলে পর 
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যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত এই রস মিশ্রিত হইয়! তাহাকে 
একটী বিশেষ গন্ধযুক্ত করিয়া তুলে । আবার এই নলের ভিতর | 
দিয়া এ গন্ধবুক্ত পদার্থ যতই সকল ঘেরগুলি ঘুরিয়া নীচে যাইতে 
থাকে, উহার তরল অংশ ততই জীর্ণ হইরা রক্তমধ্যে প্রবেশ করে, 
সুতরাং যে অংশ মলদ্বারের নিকট আসিতে থাকে, তাহা ক্রমেই 
অধিক ঘন ও অবশেষে কঠিন হইয়া যায় । ইহাকেই মল বা 
বিষ্ঠ কহে। সাধারণ লোঁকে বিষ্ঠাকে অতিশয় দ্বণার্থ পদার্থ 
বিবেচনা করে, কিন্তু যে সকল পণ্ডিত বিজ্ঞানের জন্য জীবন, 
উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ঘ্বারা ইহার সম্বন্ধে 
অনেক কথা নির্ণয় করিয়াছেন । তাহার স্থির করিয়াছেন যে, 
মনুষ্য মলের সহত্্র ভাগে ৭2৩ ভাগ জল এবং অবশিষ্ট ২৬৭ ভাগের 
মধ্যে অন্ত্রনলীর দুর্ন্ধময় রস, আর লৌহ, চুণ, সোভা,ম্যাগনীদিয় 
প্রভৃতি ধাতু এবং পিত্ত ও অন্থনলীর শ্রে্া আর খাদ্য দ্রব্যের 
মধ্যে হাড়, শুঞ্ক মটর প্রভৃতি কঠিন পদার্থ ও উদ্ভিদের হরিৎ অংশ 
বা খোসা ইত্যাদি পদার্থ আছে । 

পাকস্থলী হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার দিয়া মলত্যাগ পর্য্যস্ত 
যে সময় লাগে, তাহা সকলের পক্ষে সমান নহে। সাধারণতঃ 
ভূক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে ছুই ঘণ্টা, ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীতে দশ ঘণ্টা এবং 
বৃহৎ অন্ত্রনলীতে ১৫ হইতে ২০ বা ২২ ঘণ্টা অবস্থিতির পর 
মলত্যাগ হয়। স্থস্থ শরীরে একবার আহারের পাঁচ ছচ্ধ ঘণ্টা 
পরে যে মলত্যাগ হয়, তাহা পুর্ব পুর্ব আহারের ফল। 

অপান বাষু। 

মন্ুষ্যের অন্ত্রনলীর মধ্যে সর্বদাই প্রচুর পরিমাণে বানু সঞ্চিত 

 খাকে, ইহাকে অপান বায়ু কহা যায়। ইহাছারা অন্ত্রনলী স্ফীত, 


অঙ্টম অধ্যায় । ১০৩ 





হইয়া না থাকিলে খাদ্যদ্রব্য এই নলের ভিতর দিয়া শ্বচ্ছন্দে গমন 
করিতে পারে নাঁ। অন্ত্রনলীর মধ্যে নানাবিধ ছুর্ন্ধময় বাম্প 
উৎপন্ন হইয়া এই বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং ক্রমে মলম্বার 
দিয়! নির্গত হয়। এই সকল বায়ু কোথা হইতে কিরূপে আসে 
দেখা যাউক। প্রথমতঃ । আমরা খাদ;দব্য গলাধঃকরণ করিবার 
স্ময় তাহার সঙ্গে বাহিরের বাতাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ 
করে। দ্বিতীয়তঃ । ভুক্তদ্রব্য গুলি অন্ত্রনলীর ভিতর আঁতি স্ন্দর- 
রূপে জীর্ণ হয় সত্য বটে, তথাপি তাহার কিয়ৎপরিমাণ পঁচয়! 
দুরগন্ধময় বান্প উৎপন্ন করে। নরদামীর পচা দুর্গন্ধ অথব1 গৃহস্থ 
বাটীতে খাদ্য দ্রব্য পচার দুর্গন্ধ যেরূপ কারণে হয়, অস্ত্রনঙ্গী 
মধ্যেও সেইরূপ খাদ্য দ্রব্য কিয়ৎ পরিমাণে পচিয়া যাওয়াতে 
ছুরগন্ধময় বাম্প উত্পন্ন হয়। তৃতীয়তঃ | নিশ্বাস লইবাঁর সময় 
বাহিরের পরিষ্কার বাত।মে যদি কোন দূষিত বাযুথাকে তাহ! 
নাসিক পথে রক্কে প্রবেশ করিঘা অন্ত্রনপীর ভিতর নির্গত হয়। 
অশ্জান, জলজান, যবক্ষারজান, আদ্বারিকাম্, আর্ভৌমিক 
বায়ু, এবং জলজনিত গন্ধক, প্রধানতঃ এই ছয়টী বান্পে অন্ত্রনলী 
পরিপূর্ণ থাকে 1 

সময়ে সময়ে সমস্ত অন্ত্রনলী দ্রতবেগে সন্কচিত ও বিস্তৃত 
হইয়া! তাহার মধ্যস্থিত বাধুকে আন্দোলিত করে। ইহা দ্বারা যে 
গড়, গড়, শব্ধ উত্পন্ন হয়, তাহ! আমরা সকলেই শুনিয়াছি। 
এইরূপ বায়ু যখন তীব্রবেগে মলদ্বারের পর্দা ঠেগিয়া বাহির হয়, 
তখন এই বাযুর আঘাতে এ পর্দা কম্পিত হওয়াতে বাজনার স্তাঁয় 
ধক প্রকার শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। অতিশয় আহার করিলে 
কস্ল ও অন্্রনলী মব্যে খাদ্য ব্য জীর্ণ না হইয়া অতি শীক্র 














দশম অধ্যায় । 


সিসি 


অবণ বা ক্ষরণ । 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নান। প্রকাঁরের রস নিঃ 
হয়, "তন্মধ্যে আমরা কতকগুলি সর্ধদা দেখিতে পাই, অপর 
কয়েক স্থানের ক্ষরণ-কার্ধ্য শরীরের অভ্যন্তরে হয় বলিয়া দেখা 
যায় না। যত প্রকারের রস শরীর হইতে বাহির হয় তৎ্সমুদায়ই 
হয় ঝিল্লী নামক এক প্রকার চর্ম দ্বরা নতুবা কতকগুলি, গ্রন্থির 
ভিতর হইতে নিঃস্থত হয়! প্রথমে বিলী ও তৎপরে গ্রস্থর 
বর্ণনা করিব । 
ঝিল্লী বা পাতলা চর্ম 
মানব-শরীরের উপরে যেরূপ চর্ম আছে মুখের ও নাসিকার 
[ভিতরের চম্ম ধে তাহা অপেক্ষা" পাতিশা ও লালবণনবাশিষ্ট 
তাহ। সকলেই দেখিতে পাঁন। এই প্রকার চন্মের নাম শ্শৈষ্মিক- 
ব্রি্লী। আবার শরীরাভত্যন্তরস্থ হৃদর ফুস্ফুস্‌ শ্রভৃতি যন্ত্রে 
উপর আর এক্‌ প্রকার চন্মের আবরণ আছে উহা হইতে জলবৎ 
রস নিঃস্যত হয় এ চন্্রকে আবক ঝিল্লী কহে। এতদ্বতীত হাঁটু, 
কনুই প্রভৃতির সন্ধিস্থলের ভিতর এক প্রকার আবরণ আছে, 
তাহা হইতে তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়। তরী আবরণের নাম, 
ন্ৈহিক-বিল্লী। একে একে এই তিনের বিশেষ বর্ণনা করিব । 
১। শ্লৈম্মিক-বিলী | 
যে পাতলা চন্ম বা ঝিলী হইতে গ্লেম্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত 
হয় তাহাকে শ্লম্সিক-বিভ্লী কহে। ইহা অতি কোমল এবং 
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বহুসংখ্যক কৈশিকা-নাড়ী ইহার নিষ্নে থাকাতে দেখিতে উজ্জল $ 
লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট | শরীরের তিনটী বৃহৎ পথে এই বিল্লীর 
আবরণ দেখ যায়! যথা £-- 

ক। শ্বাসযস্ত্রের পথ! নাসারন্ধে এই বিল্লী আরম্ভ হইয়া 
পশ্চাত্ভাগে ছুইদ্রিকে গিয়াছে! প্রথমতঃ চক্ষুর যে কোণ নাসি- 
কার দিকে আঁচে, সেই কোণ হইতে “অশ্রপথ” নামে একটা 
অতি স্ুঙ্জ নল নাঁসিকার ভিতর গিয়াছে। এই পথে নাসিক! 
হইতে শ্নৈষ্মিক-বিল্লী চক্ষর ভিতর গিয়া! উপরের ও নীচের পাতার 
অভ্যন্তর ভাগ এবং চক্ষু গোলক আতব্ুত করিয়াছে । স্থতরাং 
চক্ষু গোলকের উপর এবং চক্ষের পাত। টানিয়। দেখিলেই এই 
লোহিতাঁত বিল্লী দেখ। যায়. দিবারাত্ি এই ঝিল্লী হইতে অশ্রু 
নামে যে রস নির্গত হইতেছে অশ্রপথ নামক সরুনলের ভিতর 
দিয়। তাহা গড়াউয়! নাসিকার ভিতর চলিয়া যাউতেছে। কিন্ত 
যদি কোন কারণে অতারধিক অশ্রু নিঃস্গত হয় তাহা হইলে এ 
নলে যাইবার পথ সঙ্কুলান ভয় না, তখন চক্ষের পাতার উপর 
দির বাহিরে জল পড়ে । ইহাকে শশ্রপাত কহে! দ্বিতীয়তঃ 
নাসা পথের পশ্চার্দিকে গমন করিয়া এই বঝিল্লী গলনলীর 
উপরিভাগ পার ভইয়া যাইবার সময় কর্ণে এক শাখা প্রেরণ 
করিয়া, ক্ঠনালী ও বাষুনলীর ভিতর গিয়া ফুসফুসদ্বয়ের ভিতর 
সর্বত্র গমন করিয়াছে এমন কি ফুস্ফুসের প্রান্তস্ত কোষগুলিকেও 
এই বিল্লী আবৃত করিয়াছে । 

থ। পরিপাক যঙ্ত্রের পথ। এই পথে শ্নৈষ্মিক বিরী ওষ্ের 
উপর আরম্ত হইয়া ওষ্টের অত্যন্তর ভাগ, মুখগহবর, জিহবা, তালু 
গ্াভৃতি সম্পূর্ণ আবৃত করিয়। গলনলীর ভিতর দিয় অরনালী, 


১০ 
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ঞ। 





পাপ 


পাকস্থলী এবং ক্ষু্র ও বৃহৎ অন্ত্রনলীর সমস্ত ঘের গুলির ভিতর- 
ভাগ আবৃত করিয়া মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে | 

গ। জনন ও মৃত্রযন্ত্রের পথ। এই পথে এই বিল্লী প্রথমে 
মৃত্রপথের মুখে আরম্ভ হইয়। পশ্চাতে মৃত্রাধার, মৃত্রপিণ্ড ও 
তদভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র নলগুলির ভিতর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। 

২। আবক বিলী। 

একটা বালিশের ওয়াড় খুলিয়৷ লইয়া এ ওয়াড়ের খোলা 
মুখটী সেলাই করিয়! দিলে যেমন চতুদ্দিক বন্ধ কর! একটা থলিয়! 
হয়, আবক বিল্লীগুলিও তদ্রপ এক একটা থলিয়া বাঞ্র ব্যাগের 
্ায়। ত্রীরূপ চতুর্দিক সেলাই করা ওয়াড়ের উপর যদি একটা 
ক্ষুদ্রততর বাছিশ রাখিয়। পয়াঁড় গার ঢাঁকিয়া দিই তাহা হইল্সে 
যেমন এ ক্ষুদ্র বালিশটার চারিদিকেই ডবল ব| দ্বিগুণিত 'ওয়াড় 
দ্বারা আবরণ করা হয়, সেইরূপ যে যন্ত্রগুলির উপর শআ্রাৰক 
বিল্লী আছে তাহাও দ্বিগুণিত খশিয়ার অবদণ বিশিষ্ট । মন্তিফ, 
হৃদয়, ফুস্ফুস্‌ ও অণ্ডকোষ এইরূপে আব্ুত। 

আবক ঝিলীর যে অংশ আবরত যস্ত্রের উপর অবস্থিত সেই 
অংশ হইতে অত্যল্প পরিমাণে রস নিংস্থত হইয়া বন্ুটীকে এরূপ 
ভাবে কোমল ও মক্যণ রাখে যে, উহা! অনায়াসেই ওঁ থলিয়ার 
দ্বিগুণিত আবরণের ভিতর নড়িতে পারে । থলিয়ার অভাস্তর- 
ভাগ অতি মন্থণ এবং গ্রয়োভ্নাধিক রস থাকে না বলিয়া উহার 
উভয় দিক এমন ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের গাত্রে সংলগ্ন যে, 
দেখিলে উহাকে থলিয়! বলিয়া বোধ হয় না,বোধ হয় যেন কেবল 
মাত্র একখানি পাতিল! চন্ম রহিয়াছে । কিন্ত পীড়! বশতঃ এই থলি. 
য্নার ভিতর এক এক সময় বহুপরিমাণে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয়। 


দশম অধ্যায়। ৯১১ 


াপীপপপিপ পিপি পপাাসপপিপিশাপপীপিপিকত পপ পিলা পাপালাপিসপহা পিপি. পিট তাপিশা শিপ শীত পশপশিশীশিনদিপিৰ ৩? পিপিপি সদ 


৩। শ্ৈহিক বিল্লী। 

স্বন্ধ, কনুই, হাট্র প্রভৃতি যত স্থানে সন্ধি আছে, যেখানে 
এক হাড় অন্ত হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয় ঘুরিতেছে সেই সকল 
সন্ধির ভিতরেই নৈৈহিক বিল্লী নামক আবরণ আছে। উহার 
গঠন ঠিক শাবক বিলীর স্তাঁয়, কেবল মাত্র বিভেদ এই যে, উহা 
হইতে যে রন ক্ষরণ হয় তাহা শ্সেহ বাঁ তৈলবৎ। ছুয়ার জানা- 
লার কবাঁট যেমন কজ্জার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঘুরিতে থাকে, 
আমাদের শরীরের সন্ধি বাঁ গাইট গুলিও সেইরূপ পরস্পরের 
সহিত সংঘুক্ত হইয়া বুরিতে সমর্থ। কজ্জায় যেমন তৈল দিলে 
ছুয়ার জানালা ভালক্ষপ ঘুরিত্যে পারে আমাদের গাইটগুলিও 
মেইরপ এক গ্রকার উতৈলব্খ পদার্থ দ্বারা আর্থ থাঁকে 
বলিয়া ঘুরিতে সমর্গ হয়। ক্সৈহিক ঝিলী হইতে এই পদার্থ 
নিঃসৃত হয়। 

আবক গ্রস্থি। 

গের দেওয়া, বা গাইট দেওয়া, পৈত! গ্রঞ্থি দেওয়। প্রভৃতি 
কথা সকলেই জানেন । এ সকল স্থলে বেমন বহুসংখ্যক সুত্র 
একত্রিত হইয়া একটী কঠিন গ্রন্থি হয় মনুষ্য শরীরেও সেইরূপ 
গ্রন্থি আছে। এইরূপ বহুসংখ্যক সরু সরু নল একত্রিত হইয়া 
গের বাধিয়া স্তন হয়। অগডকোষ নামক বস্ত্র বছুসংখ্ক ক্ষুডর 
ক্ষুদ্র নলের সমষ্টি মাত্র। মৃত্রপিগড নামক যন্ত্র বহুসংখ্যক নল 
একত্রিত হইয়া হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থি বা গাঁইটে যে বন্ধ 
সংখ্যক নল আছে তাহাদের এক মুখ খোলা অপর মুখ বন্ধ । 
ঈন্ব দিক হইতে নিংস্কত হইয়া খোলা মুখ দিয়া রস বাহির 
ইইয়া যা | 





১১২ খারীর-বিধান'। 


করত রস। 

একই প্রকার খাদ্য দ্বার! পুষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গ্রন্থি 
সমূহ কেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস নিঃসরণ করে, কি গুড় উপায়ে 
যরুৎ হইতে পিন্ত, লালাগ্রস্থি হইতে *লা, ও ত্তন হইতে ছুগ্ধ 
নিঃস্যত হয় তাহা! আমর। বলিতে পারি না। কেবল মাত্র 
যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা রস নিঃস্যত হয় তাহ! দ্বেখিয়াই আমরা 
বিন্মিত হুই, কেবল মাত্র শরীরের এক স্থান হইতে রস উৎপন্ন 
হইয়! কিরূপে অন্ত স্থানের উপকার সাঁধন' করে তাহা দেখিত্বাই 
সটিকর্তার বুদ্ধি কৌশল ভাবিয়া ত্তব্ধ হই। লালা, দ্রাবক রস, 
পিত্ত ও ক্লোম রস দ্বার! পচন কার্পোর সাহ্াধ্য হয় তাহ! পুর্বে 
বলিয়াছি। অন্যদিকে শ্শৈম্মিক বিল্লীগুলির খ্রেক্সা নামক রস 
নিঃসৃত হইয়া আপন আপন পথ আর্ত বাখে। শ্রাবক বঝিল্লীর 
মস্থগতা ও আব্রভাব বশতঃ তদভ্যন্তবস্থ বন্ত্রগুলি প্রয়োজন হইলে 
অতি সহজে স্ব স্ব কার্ষ্যের উপযুক্ত রূপ নড়িতে পাবে । নৈহিক 
বিল্লীর রসে হাট কন্ুুই প্রভৃতি গাইট গুপি অতি সহজে ঘুরিতে 
পারে। অতএব শরীরেব মঙ্গল সাধন করাই সকল প্রকার 
রসের উ্ষেন্তয । 

অবপক্রিয়ার তারতম্য | 

উত্তেজনা ও রক্তাধিক্য বশতঃ অবণ কার্য অধ্ধিক হয়। 
শিশু স্তন পান করিলে হুপ্ধ অধিক ক্ষরণ হয়, মুখে তেঁতুল ঝু 
অন্ত খাদ্য রাখিলে অধিক লালা নিঃস্থত তয়, নাভিতে অঙ্গুলি 
দ্বারা উত্তেজিত করিলে প্রল্লাব করিতে ইচ্ছা হয়। স্নায়ু যঙ্ের 
উত্তেজনা বা অবসন্ন অবস্থা বশতং ও অবণ কাধ্যের তারতমা 
হয়; যথ। ভয়ে মুখের অভ্যন্তর ভাগ শু হইয়া যার, ছুশ্চিসঠা 


দশম অধ্যায়। ১৯৩ 


বশতঃ ক্ষুধা লোপ হয়, এবং এরূপ অবস্থায় আহার করিলেও 
দ্রাবক রসের নিঃসরণ অভাবে খাঁদা জীর্ণ হয় না। দ্বঃথে ও 
আনন চক্ষু দিয়া অধিক জল পড়ে। উদ্বেগ বশতঃ শীস্ত শীগ্ত 
গ্রাব হয়, ক্রোধ ও দুঃখ বশতঃ স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইয়1 যায় এবং 
অধ্যয়নাদি উচ্চ চিন্তা কবিলে শুঞ নিঃনবণ কম হইয়া যায় । 


একাদশ অধ্যায় । 


প্পরীিপপাদ 


মুত্রযন্ত্র ও মুত্রক্ষরণ | 
মনুষাদি অনেক জীবকেই মুত্রত্যাগ বরিতে দেখা বায়। 
কন্ত ইহা কিরূপে উৎপন্ন এবং সঞ্চিত হয, কি উপায়েই বা 
পবিত্যক্ত হয়, উহা! দ্বাবা! কি উপকাব সাধিত হয়, তাহা জানিতে 
হইলে গ্রাথমেই ইহার উতৎ্প্িব উপায জানা উচিত। 
ঠাঁকিয়! বাহিব কবিবাব কল। 
ষন্গ প্রতিকৃতি । মুতপিঞ মুত্রধাহক নল ও দুত্রাণয় | 





আমাদিগেব কাটদেশের 
অভ্যন্তবে, মেরদণ্ডের ঢুভ 
দিকে মুত্রপিণ্ড নামক 
দ্ুইটী যন্ত্র আছে। এহ 
দুষ্টটা যন্ত্র মুত্র প্রান্ত 
কবিবাব বল বা কাব- 
থানা । বব্বটা নামক 
কলাই অথবা “৫১ এই 
অঙ্ক যেমন এক দিকে 
কুজ ও অপব দিকে ম্থ্যজ, 
এই যন্ত্র দ্বয় ও তজ্জপ 
আকৃতি বিশিষ্ট । ব- 
সংখ্যক শৃঙ্গ হুদ্দ নল 





রিয়া ন্যায় চিঠির 
কক, মুত্র পিওয়। খখ, মুত্রবাহক নলছয়। গীঁ মুত্রাশয়। মুজাশয়ের 


পচ্ডাএভীগে মুত্রবাহক নলদ্জ বর্রভাবে প্র 


বিষ্ট হইয়াছে, হুতরাং প্রতিকৃতিতে 


একাদশ অধ্যায় । ১১৫ 





একত্রিত হইয়া এই যদ্ত্র দ্বয় গঠিত হুইয়াছে। প্রত্যেক যন্্রা 
যে দিকে কুঞ্চিত হইয়া কুক্জ হইয়াছে, এঁদ্দিকে সকল নলের 
মুখ আসিয়া খুলিরাছে, আর যে দিকে যন্ত্রটা বিস্তৃত এ দিকে 
সকল নলের মুখ বন্ধ ও কুঁজ নামক জলপাত্র যেমন যে দিক 
বন্ধ এ দিকে স্ফীত, নল গুলির ও বন্ধ দিক স্ফীত। নলের 
এই স্ফীত বা বন্ধ অংশকে ভেদ করিয়া বহু সংখ্যক কৈশিকা 
ধমনী ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া! ভাছে। এই স্থানের কৈশিক। 
ধমনা গুলি কাপড়ের স্ায় পাতলা, স্থতরাং উহাদের ভিতর 
মুহূর্তে মুহূর্তে যে রক্ত আসিতেছে তাহ! হইতে জল পড়িয়া যাই- 
তেছে। জলে ময়দা গুলিয়। পাতলা কাপড় দিয়া ছাকিলে যেমন 
জল নীচেয় পড়িয়া যাইতে থাকে এখানেও এই সকল কৈশিকা 
নাড়ীর ভিতৰ রক্ত আদলে তেমনি তাহার অতিরিক্ত জল 
পড়িয়া যাইতেছে । রক্ত সঞ্চালন বশতঃ মুহুর্তে মুহূর্তে নুতন 
রক্ত এখান দিয়। চলিয়া যাইতেছে এবং এক মিনিট সময়ের 
মধ্যে শরীরের সমস্ত রস্ত একবাঁব এখান দিয়া ুরিয়া যাইতেছে 
এ কথা মনে থাকিলেই বুঝ! বাহবে যে, এই স্থানটাতে যেন সমু 
শরীরের জল ছাকিবার জায়গা । রক্ত এখান দিয় যেমন চলিয়! 
যাইতেছে অমনি নিজের অতিরিক্ত থা অপ্রয়োজনীয় জল 
এই ছাকনীর ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিয়া বাইতেছে। জল 
যেখানে পড়িতেছে উহা কুঁজর স্টান্স আকৃতি বিশিষ্ট নলের মোটা 
দ্রিক। এই স্থানে বিন্দু বি জল সী ক্রমে নলের খোলা 


সোীপস্পপমপীর্তি 


্াশাশি 





পা স্পপাপপপাপিশাশীপিস্প পাপস্পিপাগপিশাশিপপ  শাশািি শি শািশিতি 


বন্ত্রগুলির পিছন দিক দেখ। যাইতেছে । ঘঘ) অণ্ডকোষ হহতে অ।গত শুত্রব(হক 
নলদ্বর । উঃউ, শুক্র সঞ্চয়ের শুদ্র আধার । চ, লিঙ্গস্থ মুত্রপথ এবং সুত্রাশয় 
এই উদ্য়ের সধাস্থিত গ্রন্থি । 


১১৬ খারীর-বিধান। 


০ 


মুখের দিকে যাইতেছে । এক একটী মুত্র পিওর ভিতর এইরূপ 
সহ সহম্র নল আছে, সেই সমুদায় নলের খোলা মুখ এক 
জায়গায় আসিয়৷ বড় মুখ হইয়াছে স্থতরাং এই সহম্র সহ্ত্র 
নলের ভিতর দিয়া যত জল আসিতেছে সকলই এক স্থানে 
আপিয়া মিপিত হইয়া একটা মোহানার ন্যায় স্থান দিয়া বাহির 
হইতেছে । 

মোহানার মুখে একটা বড় নল বসান আছে, এ নল 
নীচে তল পেটের দিকে নামিয়া গিয়াছে, উহার নাম মুত্র বাহক 
নল। ছুই দিকের মু পিণেই এই নল আছে। উহা প্রায় এক 
হাত দীর্ঘ। যেমন জল আসিয়া ঢুকিতেছে অমনি এই দুইটা 
নলের ভিতর দিয়া নীচে তন পেটের দিকে যাইতেছে । এখানে 
গিয়া জল একেবারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় না, 
চামড়ার একটা গোল থলিয়র ভিতর জমা হইতে থাকে । 
প্রতি নিয়ত যতটুকু প্রশাব মুত্রপিগ দ্বর হইতে নীচের দিকে 
নামিয়া আসিতেছে তত্সমুদায়ই এই দুইটা নল দিয়া গিয়া সেই 
এলিয়াতে জমিতেছে। 





ভাগার। 

এই থলিয়ার নাম মুত্রাশয়। ব্দি এইরূপে জমা হইয়া 
থাকিবার জন্ত এই ভাণ্ডার ব! পাত্র না থাকিত, তাহা হইলে 
মানুষের কি অন্ুবিধাই হইত ! সর্বদাই ছুই চারি ফোটা প্রত্রাব 
বাহির হইত, এবং উহাতে মকল মানুষই অতি জঘস্ত রূপে 
অপরিষ্কত হইত। এই অসুবিধা থাহাতে ন! হয় তজ্জন্যাই 
ূত্রাশয় নির্দিত হইয়াছে । ছুই দিক ইইতে ছুইটা মুত্র বাহক নল 
আসিয়। ইহার পশ্চাৎ ভাগকে বক্র ভাবে ভেদ করিয়৷ মুত্রাশয়ে 


7 শা টিলা টিটি শাপিপাশীলাপপপপাপাপপ্ীল পা ৮1 ৮৮ ২৯১০ পিপাপিসা পা শিপপা পাশা লাশসিপপাপাশিাশিসসপিপাশি পিসপাপপাাপিশিশিপাপিাপা 


একাদশ অব্যার | ১১৭ 





শ্রীবিষ্ট হইয়াছে । উহাদের প্রবেশ দ্বারে অতি ' ক্র ক্ষুদ্র পর্দা 
আছে, সুতরাং যখন এক ফোটা মূত্র নামিয়া আসিয়! মুত্রীশয়ের 
ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তখনই প্রবেশ দ্বারে অতিক্ষুত্র 
বাক্সর ডালায় স্তায় যে পদ্দাী আছে তাহাকে ঠেলিয়া ভুলিয়৷ ধরে । 
পর্দাটুকু উঠিলেই মূত্র ফোটাটী তাহার নীচে দিয়! গড়াইয়া গিয়া 
মুক্রাশয়ে পতিত তয়, এবং পদ্দাটীও স্থতরাং পড়িয়া যায়, তখন 
আর কোন ছিদ্র বা গর্ত থাকে না। 
মুত্রত্যাগ। 

মুত্র এইরূপে জমিতে জমিতে যখন মুত্রাশয়কে পরিপূর্ণ করিয়! 
তুলে তখন এ স্ফীতত1 বশতঃ মে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহাতেই 
প্রশ্লাব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। যদি মৃত্রাশয় সম্পূর্ণরূপ স্কীত 

না হয় তথাপি অনেক সময়েই কিয়ৎ পরিমাণে মুত্র জমিলে 
ভাঁহারই উত্তেজনা বশত: যুত্রন্তযাগ করিতে ইচ্ছ। হয়। তখন 
নিশ্বাস বন্ধ করিয়! উদরের মাংসে চাপ দ্রিলেই মুএাশয়েব উপরে 
ও চাপ পড়ে, এবং মৃত্রাশয় কুঞ্চিত হইতে থাকে । কাঁষেই 
মৃত্রাশয়ের নীচেকার থোলা মুখ দিয়! মূত্র পথে বেগে প্রজা 
বাহির হইতে থাকে। 
উপাদান ও পরিমাণ । 

মুত্র কেবল জল নহে । রক্তের নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ 
এই জলের সহিত মিশ্রুত হইয়৷ বাহির হয় । এই জন্থাই মুত্রের বর্ণ 
ঈষৎ পাটল ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০। এই সকল দুষিত 
পদার্থষদি কোন কারণে রক্ত হইতে বাহির না হয় তাহা হইলে 
রক্ত শীঘ্রই এত বিষাক্ত হইয়া উঠে যে, তাহাতেই মান্য মারা 
যাক্স।; রিতার নামক রোগে কোন কোন রোগীর আসল 


১১৮ শারীর-বিধান। 





স্পা”, পিস লা+ ০ পিপল 


পীড়া আরাম হঈয়া কেবল মূত্র-পিণ্ডের পীড়া জন্মায়, সুতরাং 
প্রস্তাব হয় না, এবং তজ্জন্য এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্তে থাকিয়া 
যায় তাহান্তেই রোগী অজ্ঞান হইয়া অচিরাৎ মারা পড়ে সাঁধা- 
রণতঃ এই বিপ্দ নিরাকরশের জন্য অতি সুন্দর উপায় আছে। 
মন্থুষ্য যতদিন জীবিত থাকে ততদিন এই সকল বিষময় পদার্থ | 
নিয়তই মুত্রের সহিত বাহির হইয়া ষায়। যদি কোন কারণে 
মৃত্রের মাত্র। অল্প হয় তাহা হইলেও এই পকল বিষ বথা নিয়মে 
বাহির হয়, কিন্তু অল্প জগে অধিক বিষাক্ত পদার্থ গোলা থাকে 
বলিয়া গ্রশাবের বর্ণ গাঁঃ হয় ও মত্রত্যাগ কাঁলে জালা করে। 
র হইলে অনেকেই এই কষ্ট অন্তভব করিয়াছেন, কিন্তু এই 
রে না থাকিলে অল্প পশ্রাব হইলেই মান্য মারা সাইত | 
মৃত্রের পরিমাণ, সকলের সকল সময়ে একরপ হয় না। 
জল বা জল মিশ্রিত পদার্গ পান করিলে, আহার করিলে, শ্রমাদি 
কার্য করিলে বা দীর্ঘ নিশ্বাস লইলে মুত্রক্গরণ অধিক হয়। 
উপবান করিলে, ঘন্ম ভইলে, জরাদি গীড়া বশতঃ শরীর অত্যন্ত 
তপ্ত হইলে কম হয় বসিয়া বা ঈাড়াইয়! থাকিলে উভব 
দিকের মুত্র বাহক নপদ্দয় ঝলিতে থাকে ও টান প্রাপ্ত তয়, 
স্থতরাং তাহাদের ভিতর দিয়! মূত্র শীঘ্ধ শীঘ্ব আসিয়! ৃত্রাশয়ে 
পড়ে, কিন্তু শয়ন করিয়া থাকিলে অত শীঘ্ব পড়িতে পাঁরে না) 
কেবল যখন মৃূত্রবাহক নল পরিপূর্ণ হইয়া যায় তখনই অল্প জল্প 
যুত্রাশয়ে প্রবেশ করিতে থাকে । এই কারণেই জাগ্রত অবস্থায় 
ঘত শীত শীঘ্র গ্রজ্বাব হয়, নিদ্রিত হইলে তাহা অপেক্ষা নি 
বিলদ্বে মৃত্রত্যাগের প্রয়োজন হয় । | 
সমস্ত দিবাঁরাত্রিতে কত প্রআাব হয় ? বয়স, স্বাস্থ্য »ও জল- 


নবম অধ্যায়! ১১৯ 


স্পা 


পানের ইতর বিশেষ বশতঃ ইহার নানতা বা আধিক্য হয়। 
তথাপি তৃয়োদর্শন দ্বারা পণ্ডিতের! সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে ন্ুস্থ- 
দেহী প্রৌঢ় ব্যক্তি দিবারাত্রিতে প্রার ১ সের ১০ ছটাক পরিমাণ 
মুত্র ত্যাগ করে। খুতকালে এবং অন্যান্ত সময়ে যখন-ঘর্ম অল্প 
হয় তখন অধিক প্রজাব হয়, এবং গ্রীষ্মকালে ঘন্ম হইয়া বুল 
পরিমাণে জল ও বিষাক্ত পদার্থ বাছির হইয়া ষাঁয় বলিয়া 
প্রব্নাবের মাত্রাও কম হয়। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


শাস্জপাড তির 


নায়ুযন্ত্র। 
শ্নায়ুন্গত্র ও স্নাযুকেন্্র। 


কোন দুরস্থ বন্ধুর নিকট শীঘ্র সংবাদ পাঠাইতে হইলে, অধুনা 
_ বেমন তারের খবর দেওয়া হইয়। থাকে রাত্রিদিন আমাদিগের 
শরীরের চারিদিকে যে সকল ঘটন| ঘটিতেছে, শরীরের ভিতর- 
নিবাসী মনের নিকট সেই সকল সংবাদ পাঠাইবার জন্ত সেই- 
রূপ এক শ্রেণীর যন্ত্র কার্য করিতেছে । ক্সাযুযন্ত্রই মন্ুষ্যশরীরের 
বাদবাহক। 

মন্গষ্যের মন্তকের খুলি কাটিয়া ফেলিলেই প্রায় ছুই সের 
ওজনের একটী কোমল দ্রব্যের তাল দেখা যায়। ইহার উপর 
চারিদিকে উচ্চ নীচস্থান আছে। এই দ্রব্যের নাধ মন্তিফ। 
মন্ুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধিঃ, সখ ছুঃখ, ধন্াধর্শের সহিত ইহার অতি 
_নিগৃড় সম্বন্ধ আছে। এই মস্তিষ্কের নীচে হইতে একটা অতি 
কোমল, সাধারণ লাউডাটার নায় মোটা, শ্বেতবর্ণ স্নায়ু-পদার্থ 
পৃষ্ঠের শিরফাড়ার ভিতর দিয়! নামিয়া গিয়া বস্তিগহ্বরের পশ্চাদ- 
ভাগে জন্ম হাড়ের ভিতর শেষ হইয়াছে । ইহাকে জা 
বা কশেরুক1 মজ্জা কহে। : 

তোমার সম্মুখে এই পুস্তকখানি রহিয়াছে, ইহাতে কি লেখা 
আছে, তাহা পড়িবার জন্ত কেবল চক্ষ ও মস্তিষ্কের আবস্ঠক 
কিন্তু এই পুন্তকখানি গাত্রে স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হইযে, 


| ঘাদশ অধ্যায়। ১২৬ 
তাহা জানিতে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও মস্তি উভয়েরই আবশ্যক । 
মেরুদণীয় মজ্জা বহির্জগৎ্ হইতে সংখাদ লইয়া মন্তিফের নিকট 
দিলে পর, মস্তিষ্ক মনকে জানাইবে অমুক ত্রব্য কোমল. কি 
কঠিন, সুখদায়ক কি ছুঃখদায়ক ইত্যাদি । মস্তি ও মের্দ্ভীয় 
মজ্জাতে বহির্জগতের স্পর্শাদি ভা'ৰ গৃহীত হয়, এবং এই ছুই স্থান 
হইতে অঙ্গ প্রত্াঙ্গাদির উপর কার্য করিধার হুকুম বাহির হয় 
বলিয়! এই উভয়কে স্নাযুকেন্ত্র কহা যাঁয়। 
মেরুদ্তীয় স্সায়ু। | 

কিন্তু মেরুদণ্ডীয় মজ্জা পিঠের শিরদাড়ার ভিতর রহিয়াছে; 
তবে হাতে, পায়ে বা গাত্রে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে মেক্ষদণ্ডীয় 
মজ্জা অত দূর হইতে কিরূপে জানিবে? ইহার উত্তর এই যে, 
মেরুদণ্ডীয় মজ্জার উভয় পার্থ হইতে অনেকগুলি ন্সায়ু বাহির 
হইয়্াছে। উপর হইতে নীচে পর্য্স্ত গণনা করিলে দেখা যায় 
যে, প্রত্যেক পার্খ হইতে ৩১টী শাঁযু বহির্গত হইয়াছে । তাহা- 
দিগকে দেখিলে মেরুদণ্ডের শাখার ন্যায় বোধ হয়। ইহার 
প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণের গলার তিন চারি দ্ডি পৈতার স্ঠাঁয় মোটা, 
সেইরূপ শাদ! এবং পৈতা যেমন নয় গাছি সুতা একত্রিত হইয়! 
হইয়াছে, এক একটা ন্নায়ুও সেইরূপ বহুসংখ্যক অতি সুস্থ 
হ্থতার ন্যায় স্লাধু একত্রিত হইয়া হইয়াছে। মেরুদণ্ডীয় মজ্জার 
ডাইন-দিক হুইতে ৩১টা স্গায়ু বাহির হইয়া, শিরফাড়ার অস্থি 
তেদ করিয়া, ডাইন দিকের হাত, পা, বুক, প্ঠ প্রসৃতি সর্বত্র 
গিয়াছে, এবং বাম দ্রিক হইতেও সেইরূপ ৩১টী দ্বাযু দ্নাহির 
হইয়া, সেইরূপ অস্থি ভেদ করিয়া বাম হাত, পা ইত্যাদিতে . 
গিয়াছে। এই. ৩১ জোড়া মেরদণ্ডীয় স্াযু গলা হইতে পায়ের 

৯৯ 


১২২ শরীর-বিধান। 











শপ গজ 


অঙ্গুলি, পর্য্যস্ত সর্ধব্র এত. 
বৃহত্ ও ম্মদ্র শাখ। প্রশাখা 
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে 
যে, শরীরের যেখানেই 
কিছু স্পর্শ করিবে, তাহা 
ইহারাজানিতে পারিবে । 
এই সকল স্বাযুর প্রত্যে 
কটী এত স্ুক্ ভুক্ শাখা 
প্রশাথায় বিভক্ত হইয়াছে 
যে, শরীরের চরমে বা 
চর্মের নীচে বা অন্ত 
কোন স্থানে এমন শুক 
বিন্দু স্থান নাই, যেখানে 
ইহাদের শাখা প্রশাখা 
যায় নাই। আুতরাং 
হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির 
মাথায় একটা হৃচিক। 
ফুটাইলে ব' পায়ের তলায় 
একটী কাকু বাধিলে, 
ভাহাশ এই সফল 
শ্নায়ুর কোন না কোন 
একটী শাখার উপর 


* করোটি ব! মম্তকের খুলি কাটিয়া ফেলগাতে মস্তি বাহির হইয়া পড়ি. 


হাদশ অধ্যায়। ১২৩ 


আঘাত করিবে, এবংঅননি আমরা জানিতে পারিব যে, হাতের 
আঙুলে হ্চ ফুটয়াছে বা পায়ের তলায় ভূতার ভিতর 
কাকর আছে। 

একত্রিশ জোড়া মেরুদণ্তীয় স্বাষু ব্যতীত আর কতকগুলি মায়ু 
আছে, তাহার! মন্তিফ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চক্ষে, নাসিকায়, 
কর্পে ও জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে গিয়া আমাদিগকে দর্শন, শ্রবণ 
প্রভৃতি কার্ধা করিবার ক্ষমতা দিতেছে । ইহার! মন্তিষ্ক হইতে 
বহির্গত হইয়! এ সকল স্থানে গিয়াছে । যথাস্থানে তাহাদিগের 
বর্ণনা কর! যাইবে। 

এতক্ষণে বুঝা গেল যে, মস্তি, মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও নায়ুস্থাতর। 
এইগুলির সমষ্টিকে ন্নাযুযন্ত্রকহে। স্নায়ুযস্ত্রেরে ভিতর আর যে 
এক প্রকার স্বাযুহ্ত্র ও কেন্দ্র আছে, তাহাদের কথা বথাস্থানে 
বলিব। এক্ষণে ইহ! বপিলেই চলিবে যে, এই সমন্তগুলি দ্বারাই 
আমর। কোথায় আছি, কি করিতেছি, তাহ! জানিতে পারি, 
এগুলির জন্যই স্থুখ দুঃখ ভোগ এবং হিতাহিত বিবেচন! করিয় 
থাকি। ইহাদের অভাব থাকিলে মন্ুষ্যগণ জীবিত থাকিয়াও 
উদ্ভিদ্গণের স্তায় অর্ধ-চেতন অবস্থায় থাকিত। 

শ্বাযুস্থত্রের কার্ষ্য | 
মেরুদণ্তীয় ্নাযুগুলি মোট! পৈতার ন্যায় বাহির হইয়! হৃতার 


স্তাঁয় শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্কত্র গিয়া কিকি 
কাধ্য করিতেছে দেখা যাউক £-_ 


ফ্কাছ্ছে | মঃ সন্যুখ বা বুহৎ মন্তিষষ, ইহার উপর বহুসংখাক উচ্চ নীচ স্থান দেখ 
যাইতেছে প,ম, পশ্চাৎ বা জু সম্তিষ্ধ, চ.ম, চতুক্ষণ মজ্জ1) পৃঠের কশের ক। 
বা হাড়গুলি কাটিরা ফেলাতে ৩১ জোড়া যু মন্জ! হইতে আরক্ হইয়াছে তাহা 
দেখা যাইতেছে ॥ মেরী, মেকুদতীয় সার য, বস্তি গহ্ররের নাযুমওলী | 


১২৪ শারীর-বিধান | 





প্রথমতঃ । একখানি লৌহনির্ষিত হাতার এক দিক অগ্নিতে 
ভুবাইলে যেমন তাহার ভিতর দিয়া তাঁপ প্রবেশ করিয়া ক্রমে অন্ত 
দিকটাকেও উত্তপ্ঠ করিয়া! তুলে, স্পর্শবোধক ভাবও ঠিক সেইবূপে 
ন্নায়ুর ভিতর দিয়া যায়। মনে কর, আমি একটী পোকা হাতে 
করিয়া লইলাম, উহার নড়াঁচড়াতে আমার হাত সড় সড় করিতে 
লাগিল, অথব! অগ্নি হাতে লইলাম, তাহাতে হাত জাল! করির্তে 
লাগিল। এখানে সড়সড় কর! ব! জালা করা বুঝিলাম 
কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, পোকার নড়াচড়া বা অগ্নির 
উত্তাপে হাতের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, 
সেই উত্তেজন। স্সাযুস্থত্রের ভিতর দিয়া বড় বড় স্নাযুতে গেল 
এবং তথ! হইতে মেরুদণ্ভীয় মজ্জায় ও পরিশেষে সেখান হইন্তে 
মন্তিষ্ষে গমন করিল। তখন জানিতে পারিলাম যে, হাতে 
অমুক দ্রব্য (পোঁকা ব। অগ্মি ), রহিয়াছে এবং তাহ'তেই হাত 
সড় সড় করিতেছে ব! জালা করিতেছে । যে সকল স্সাযুস্ৃত্রের 
ভিতর দিয়া গ্ই উত্তেজনা গমন করে, সেই সকল হ্বায়ু 
বহির্জণৎ্ হইতে মন্ডিক্ষরূপ শ্লাঘুকেন্দ্রে স্পর্শ বোধক ভাৰ লইয়া যায় 
বলিয়া তাহাদিগকে “কেন্দ্রাভিমুখ” শাধু কহা যায়; কারণ, 
তাহারা যে ভাব বা অবস্থান্তর উত্পন্ন করে, তাহা বাহির হইতে 
ভিতরের দিকে মেরুদণ্ভীয় মজ্জ। ও মস্তিষ্ক এই ছুই যুহৎ স্গাযু- 
কেন্দ্রের নিকট গমন করে। ইহাদিগের দ্বার! স্পর্শ বোধ জন্মায় 
বলিয়া ইহাদিগকে “ম্পর্শবোধক” স্বাযুও কহে। 
.. দ্বিতীয়তঃ। ইহাদ্দেরই মধ্যে অন্ত কতকগুলি সাযুসত্র 
ইহার ঠিক বিপরীত কীষ করে? গ্রথমোক্তগুলি ঘেমন বাহির 
হইতে ভিতরের দিকে স্পর্শ ব! অন্ুভববোধক ভাব অইয়। যায়ঃ 


ঘাদশ অধ্যাঙ্গ। ১২ 


সপ েশিসপিপাশসিলএ 


এই দ্বিতীয় শ্রেণীগুলি তাহা ন1 করিয়া ভিতর হইতে বাহিরের 
দিকে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্তীয় মজ্জার আজ্ঞা লইয়া আইসে। শ্রথম, 
গুলিকে কেন্্রাতিশ্বখ বলিলে, ইহাদিগকে পকেন্দ্রবিমুখ” সাধু নাম 
দেওয়া উচিত। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার আজ্ঞাক্রমে এই সকল 
কেন্দরবিমুখ স্গাযু দিবার!ত্রি আমাদিগের শরীরের একটা না একটা 
অঙ্গ বা অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ নড়াইয়। দিতেছে । মন বলিল 
“পুস্তকখানি হাত হইতে ফেলিয়া দাও; তখনি মস্তি ও মেকু- 
দণ্তীয় মজ্জার ভিতর দিয়া সেই আজ্ঞা হাতের কেন্দ্রবিমুখ 
শ্নায়ুতে গেল, তাহারা হাত নড়'ইয়া পুস্তক ফেশিয়া দিল । €ক্ু- 
বিমুখ স্নায়ু গুলি শরীর নড়াহয়! দেয় বপিয়। তাহাদিগকে বেগোৎ, 
পাদক স্নাযুও খলা যায়। এতদ্যতীত আর ছুই এক শ্রেণীর স্না 
আছে তাহাদের কথা পরে বলা যাইবে । 


মেরুদণ্তীয় মজ্জার কাধ্য। 





ঘেরুদণ্ডীয় মজ্জা দ্বারা দুইটা কার্ষয সাধিত হয়। গ্রথমতঃ, 
স্নাধুস্থতরের ন্যায় ইহ! দ্বারাও বাহির হইতে ভিতরে ম্পর্শবোধক 
ভাবের বহন ও ভিতর হইতে বাহিরে বেগোতৎপাদিকা শস্কির 
প্রেরণ বা সঞ্চালন হয়। ইহাকে স্পর্শ সঞ্চালন কহা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ) ইহা দ্বারা স্পর্শবোধক ভাব প্রতিফলিত হয়। ইহাকে 
স্পর্শ প্রতিফলন বলে। 

প্রথমতঃ, স্পর্শসঞ্চালন । 

উপরে দেখাইয়াছি (ধ, স্সাযুস্থত্রের ভিতর দিয়া স্পর্শ বোধক' 
ভাব মন্তিফে গমন করিতে হইলে মেরুদপ্ডীয় মজ্জার ভিতর দিয়া 
ধায়। পায়ের তলায় একটী কাকর ফুটালে বা গাত্ে বা হাতে 


৮২৬ শারীর বিধান । 





কোন দ্রব্য ম্পর্শ করিলে, সেই উত্তেজনা পায়ের বা হাতের 
স্নাু বহিয়! মেরুদণ্তীয় মজ্জার ভিতর গমন কবে । মেরুদণ্তীয় 
মজ্জ৷ সেই উত্তেজনাকে মস্তিষ্কের নিকট পাঠাইয়! দেয়; তখন 
মন জানিতে পারে যে, অমুক ভ্ত্রব্য শরীর স্পর্শ করিয়াছে । 
অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমর! সাহা কিছু স্পর্শ করি, 
তাহা মনকে জানাইতে যাইবার মেরুদণ্তীয় মজ্জা ভি আর অন্ত 
পথ নাই। 
পক্ষাস্তরে, মন যদ্দি নিজে কোন হুকুম বাহিরে পাঠাইতে ইচ্ছা! 
করে, তাহা হইলেও এই ভিন্ন আর পথ নাই । হরির মন বলিল 
“অন্ধকে একটা পরসা দেও" । তখন মনের সেই হুকুম মন্তিক্ষের 
ভিতর দিয়! মেরুদণ্তীয় মজ্জায় আসিল এবং মজ্জা হইতে ষে 
সকল স্লাযুন্ত্র শাখা প্রশাখার ন্যায় বাহির হইয়া হাতের ভিতঙ্ব 
গিয়াছে, তাহাদের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া! হাতকে এমন ভাবে 
চালাইয়া দিল যে, হাত প্রথমে পকেটের ভিতর ঢুকিয়া একটা 
পয়সা লইয়া আসিল, তৎপরে অন্ধের হাতের উপর গিয়া যাহাতে 
পয়স। পড়িয়া যায় তাহা করিল। বাতির হইতে স্পর্শবোধক 
ভাব সকল মেরুমজ্জাঁর ভিতর দিয়! মস্তিষ্কে যাওয়াকে মেরুমজ্জার 
£কেন্দ্রীভিমুখ কার্ধ)” কহা যায় এবং ভিতর হইতে মনের আল্ত! 
প্রভৃতি ইহার মধ্য দিয়া বাহিরে আমাকে ইহার “কেন্রবিসুখ 
কার্য” বলা যায়। 
যদি বল, মেক্দণ্তীয় মজ্জার ভিতর দিয়া এই সকল ভাৰ 
যাওয়া আপার প্রমাণ কি? তাহা হইলে কাহারও সহিত. কেহ 
মারামারি করিতে গিয়া যখন একজন অপরের পৃষ্টের শিরটীড়ার 
জোরে লাঠি মারে, তখন কি হয় দেখ। যদি এইরূপ বাক 
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কোন প্রকার আঘাত পাইয়! মেরুমজ্জার এক অংশ নষ্ট হইয়া 
যা, তাহা! হইলে বড় রাস্তায় গাড়ি লইয়! ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ 
গভীর নর্দাম। সম্মুধে দেখিলে যেমন আর ঘোড়া দৌড়িতে পারে 
না, সেইরূপ স্পর্শ বৌধক ভাব খানিক দূর গিয়া যেখানে মেরুমজ্জা 
নষ্ট হইয়াছে, তাহার পর আর যাইতে পারে না| সুতরাং যদি 
কৃটিদেশের কাছে মেরুদণ্তীয় মজ্জার কিয়দংশ নষ্ট হয়, তাহা 
হইলে ইহার নীচে যত অংশ আছে, অর্থাৎ উরু, প! পায়ের 
অঙ্গুলি গ্রভৃতি এত অসাড় হইয়া যাইবে যে, তাহাতে আগুন 
লাগাইলে বা কাটিয় ফেলিলেও বুঝা যাইবে না; অথচ যে 
ংশগুলি ভাল আছে, তাহাদের কার্ধয পূর্বব্চ চলিবে । স্থতরাং 
এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও হাত নাড়িতে পারিবে এবং পৃষ্ঠে 
কেহ কিল মারিলে তাহা বুঝিতে পারিয়া শত্রুকে ছুই এক ঘ 
দিতেও পারিবে। কিন্ত, যদি একটা তিন মন বস্তা ঘড়ে 
পড়িয়া স্বন্ধদেশের অব্যবহিত নীচে মেরুদণ্ডীয় মজ্জার যে 
অংশ আছে, তাহাকে নষ্ট ক্রিয়! দেয়, তাহা হইলে না পারা 
যায় হাঁটিয়া বেড়াইতে, না পারা যায় হাতে করিয়া তুলিয়া 
থাইতে। তখন হাত, পা সকলই বৃথা হইয়া যায়। তখন 
যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়! যাহা কিছু বুঝিতে 
পারা যায়। 
এখন মেরুদণ্তীয় মজ্জার দ্বিতীয় কার্য দেখা যাউক £-- 
দ্বিতীয়তঃ) স্পর্শ প্রতিফলন । 
ঘরের ভিতর সুর্যের কিরণ আলিয়া দর্পণে পড়িলে দর্পণ 
হইতে যে একটা দ্বিতীয় আলোক দেওয়ালের উপর গিক্লা 
নাচিতে থাকে, তাহাকে প্রতিফলিত আলোক কহে।. এইরপে 
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আলোক, তাপ, শব্ধ প্রভূত * যে কোন প্রাকৃতিক বল এক 
সরল রেখায় যাইতে যাইতে বাধা পাইয়।৷ ফিরিয়। অন্য সরল 
রেখায় চলিয়! যায়, তাঁহাকেই প্রতিফলিত বল” কহ! খায় এবং. 
এইরূপ উপায় দ্বারা যে ক্রিয়! সম্পন্ন হয়, তাহাকে “প্রতিকণিত 
ক্রিয়া” এবং এ কার্ধযকে প্রতিফলন বলে। : 
এই হিসাবে মেরুদণ্ভীয় মজ্জাও ঠিক দর্পণের হ্যায় । বঠ্জিগিৎ, 
হইতে কতকগুলি ন্নাযুস্ত্র দ্বারা যে স্পর্শ বোধক ভাব মেরুমজ্জাতে 
আইসে, তাহ! ঘদি বরাবর মন্তিষ্ষে চলিয়। না গিয়া! অন্য মাযুহৃতর 
দ্বারা বাহির হইয়া! যায়, তাহা হইলে এ ভাবটা বাহির ভইঙ্ব! 
যাইবার সময় একটী বিশেষ কার্ধ্য করিয়া যাঁয়। ইহাই মের 
মজ্জার প্রতিফলিত কার্য । 
দৃষ্টান্ত । খাদ্য দ্রব্য গিলিবার ব্তীয প্রক্রিয়ায় খাদ্যের স্পর্শ- 
বোধক ভাব মেরুদণ্তীয় মজ্জায় গমন করে, সেখান হইতে মস্তিষ্ষে 
এই স্পর্শৰোধক ভাব গমন না করিয়া অন্য স্নায়ু হ্বারা গলনলীর 
উপরকার মাংসের উপর প্রতিফলিত হয়; তখন ভক্ষকের ইচ্ছণ 
«না থাকিলেও খাদ্যকে নীচে নামাইয়া দেয়। দেখ, এই কার্ধোর 











* শব খন এক দিক্‌ হইতে যাইতে।যাইতে বাধ! পায়, তথম প্রতিফলিত 
হইয়া, যে দিক্‌ হইতে আসিয়াছিল, পায় সেই দিকেই ফিরে, ইহাকে প্রতিধ্বনি 
কছে।কাচ, প্রস্তর প্রভৃতির উপর হইতে তাপ কিরূপ তীব্রভাবে প্রতিফিত হয়, 
তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন । দিনের বেলায় ঘরের স্বর খুলিয়া নাখিলে 
ধদি রৌন্ত্র কিছুই প্রবেশ ন! করে, তখ[পি যে আলোক পাওয়া ধার, তাহাতে 
ছোট বড় সকল পিনিসই দেখাযায়। শুর্যোর আলোক পৃথিবীতে পড়িয়া 
প্রতিষ্কলিত্র হইয়া জামাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করাতেই এই আলোক -উৎপন্স 
ফুয়।, যদি পূ্যরশ্টি পৃথিবী হইতে এইরূপে প্রতিক্ষলিত না হইত, তাহা হইলে 
বাহার ঘরে রৌন্ব ন! চুকিত, সে দিনের বেলায় দুয়ার জানালা খুলিয্াও অন্ধ- 
ক্াঞ্গে খাকিত। | | 
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সহিত মস্তিষ্কের কোন সম্বন্ধ নাই। পাঠা বা তেড়ার গলা কাটিয়া 
ফেলিলে যুণ্ডের ভিতর মস্তি থাকিয়। যায় এবং পিঠের শির- 
ঈাড়ার ভিতর মেরুদণ্ডীয় মজ্জী থাকে, তখাপি আমর! দেখিতে 
পাই যে, পাঠ। কাটার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ মৃত দেহ ধড়. 
ফড় করিয়! নড়িতে থাকে । এখানে পাঠার দেহ ইচ্ছা করিয়! 
নড়িতেছে না, যন্ত্রণার জন্য ছট ফট. করিতেছে না; কেননা সে 
সকল করা মন্তিফ্ষের কাজ। এস্থলে কেবল মাত্র অস্ত্রাথাতের 
তীত্র উত্তেজনা কাটা গলার ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডে যাইয়া এবং 
তথা হইতে সর্ধাঙ্গের ন্নাযুস্থত্রে প্রতিফলিত হইয়৷ হস্তপদাদির 
কম্পন উপহ্থিত করিতেছে । 
জীব যতনিয় শ্রেণীস্থ এই ক্রিয়া তত অধিক | 

একটী অতি আশ্চর্য্য কথা এই যে, মনুষ্য অপেক্ষা যতই নিয়- 
তর শ্রেণীর জন্ত দেখিবে, মেরুমজ্জার প্রতিফলন কার্ধ্যও ততই 
স্থন্দরদ্ূপ দেখা যাইবে । মানুব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বটে, কিন্ত ইহার 
মেরুমজ্জার প্রতিফলন কার্ধয এত অল্পক্ষণ স্থাধী যে, মানুষের 
গলা কাটিয়া ফেলিলে শরীরটা! অতি অল্পক্ষণই নড়ে । মানুষ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও পাঠা একটা বড় জন্ত;) অতএব ইহার মের 
মজ্জার প্রতিফলন ক্ষমতা মানুষের অপেক্ষা বেশী হইলেও বড় 
অধিক নহে; স্কতরাং গলা কাটিয়া ফেলিলে পাঠার শরীর অধিক 
ক্ষণ ধড়ফড়, করে না ( কিন্তু বিহঙ্গ শ্রেণীতে পরীক্ষা কৰিলে 
দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে, কুক্কুট, পারাবত ও ভরিয়াল পক্ষীর গলা 
কাটিয়া ফেলিলে তাহারা পাঠা অপেক্ষা অধিকক্ষণ লুটাইতে 
থাকে। আর একটু নামিয়া সরীস্থপ শ্রেণীতে পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাঁয় যে সর্পের অর্ধাঙ্গ ছেদন করিলে; লেজের দিকে তত 
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দুর মেকমজ্জা গিয়াছে, সেই সমুদায় কাট। অংশ প্রতিফলিত ক্রির। 
বশতঃ বহ্ুক্ষণ নড়িতে থাকে । মস্তিষ্কের সঙ্গে কোন সংযোগ নাই, 
ইচ্ছার সঙ্গে বিদুমাত্র সংশ্রব নাই, তথাপি বহুক্ষণ নড়িতে খাকে। 
সকলেই দেখিয়াছেন, যে টিকৃটিকির মধ্যস্থল কাটিয়া দিলে লেজের 
দিকের কাটা অংশ বহুক্ষণ ছটফট. করিয়া নড়িতে থাকে । 
আবার এই কাটা অংশকে যদি পুনরায় টুক্রা টুক্র! করিয়া কাটা 
যায়, তাহা হইলে যতগুলি টুক্কার মধ্যে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা আছে, 
সে সমস্তগুলিই নড়িতে থাকিবে । কাট! অংশের সহিত সংযুক্ত 
পা একখানি স্পর্শ করিলেও সমস্ত টুক্রাটা সেই উত্তেজনার প্রতি- 
ফলন বশতঃ নড়িতে থাকিবে । কিন্তু যেখ।নে মেরুমজ্জার কোন 
সম্পর্ক নাই, সে অংশ নণ্ড়বে না। স্থতরাং যদি একখানি পা 
লেজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে 
সেধানি আর নড়িবে না । কারণ, লেছের ভিতর মজ্জাঁ রহি- 
যাছে, তাহার সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই পাখানি নড়িতে ছিল, 
এখন সে সব্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, মৃত পা আর নড়িবে কেন? 

স্থতরাং বুঝ! যাইতেছে যে, ষে সকল জন্তর মেরুদণ্ডীয় মজ্জা 
আছে, তাহাদের মধ্যে যতই উচ্চ শ্রেণীতে পরীক্ষা কর! যাইৰে; 
ততই মেরুমজ্জার প্রতিফলন ক্রিয়া কম দেখ! যাইবে, আর ষতই 
নিয্নতর শ্রেণী পরীক্ষা কর। যাইবে, ততই ওঁ ক্রিয়। অধিক দেখিতে 
পাওয়া যাইবে । 
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আরও আশ্চর্ষেযর বিষয় এই যে, মানুষ ভাবিয়া চিত্তিষ্! যুত- 
কার্ধ্য করে, নিয়শ্রেণীর উপরোক্তর্সীপ শ্রাণিগণ কেবল মাত্র মেরু-. 
মজ্জর প্রতিফলিত ক্রিক! বার! তাহার অনেকগুলি কার্ধয করিতে 


দ্বাদশ আধ্যায়। ১৩১ 


পারে । আমরা শত্রুকে বাধা দিতে হইলে মস্তিকফষ ও মন ছারা 
চিন্তা করি “বাধা দিব” তাহার পর বাধা দিই; যদি মাথা কাটা 
যায়, তবে আর শক্রর কিছুই করিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ মরিয়া 
যাই। কিন্তু যদি একটা ভেকের মাথা কাটা যায়, এবং কাটার 
পর তাহার পেটে স্থড়স্থড়ি দিই, তাহ! হইলে এ তেক দেহের 
পাগুলি এমনভাবে নড়িতে থাকিবে, যেন আমার উপর বিরক্ত 
হইয়৷ আমাকে তাড়াইবার চেষ্ট। করিতেছে । ইহা কেবল মেরু- 
মজ্জার প্রতিফলন দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু মানুষের এই কার্য 
করিতে হইলে মস্তিষ্কের প্রয়োজন হইত, অর্থাৎ চিস্তা করিতে 
হইত। এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মন্ুষ্য- 
গণের যেমন অধিকাংশ কার্য করিবার পুর্কেই চিন্তা বাঁ ইচ্ছা 
করিতে হয়, এ সকল জীবের "তাহা করিতে হয় না) ইহাদের 
অনেক কার্ধ7 কেবল মেরুমজ্জার সাহায্যে সম্পর হয়। ইহাদিগের 
ক্ষুদ্র মন্তিষ্ক ব্যবহার করিয়া সকল কার্ধয কর! অসম্ভব ইহ! জানি-. 
ফ্লাই কি ইহাদিগের স্জনকর্তা মেরুমজ্জার হন্তে অনেক কার্ষের 
ভার দ্বিয়াছেন? কিন্তু যতই উচ্চ শ্রেণীর জীব দেখিবে, ততই 
মঞ্ডিক্ষের প্রাধান্য ও মেরুমজ্জার প্রতিফলিত ক্রিয়ার হ্রাস দেখ। 
যাইবে। 
মনুষ্যদেহে এই ক্রিরার দৃষ্ান্ত। 

অতএব ইহা! স্থির যে ভেক সরীত্যপাদি জীবগণের মেরুমজ্জার 
প্রতিফলিত কার্য মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক অধিক । তথাপি মন্ত- 
য্যের মেকমঞ্জার কাধাও কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমামর! 
শর্ধদা সজাগ থাকিয়া সকর্লাকার্য্যেই মস্তিষ্ক খাটাই বলিয়া মেক্ষ- 
মজ্জার কার্ধা দেখিতে পাই না । কিন্ত যথন মস্তি অলস, অকর্মমণ্য, 
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নিশ্চেষ্ট, অথব! কোন উচ্চতর কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকে, তখন যেমন 
রাজার অন্থপস্থিতিকালে মন্ত্রী তাহার কার্ধ্য করেন ও রাজ্যরক্ষার 
নিমিন্ত বাস্ত হয়েন, সেইরূপ মেরুদণ্তীয় মঙ্জা অ"সিয়! শরীরের 
মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করে । এই কারণেই মানুষ যখন কোন গভীর 
চিন্তায় নিবুক্ত থাকে, তখন দ্বারের কাছে কেহ আসিয়া ডাঁকিলে 
বা হঠাৎ কেহ অঙ্গ স্পর্শ করিলে চমকিয়া উঠে। এ স্থলে মস্তি 
অন্ত কার্ধ্যে নিধুক্ত থাকাতে দেই শব বা স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মনকে 
জাগাইতে পারিল না, উহা কেবল মাত্র মেরুমজ্জার প্রতিফলিত 
কার্ধ্য উত্পন্ন করিয়া শরীরকে কাপাইয়া দিল। নিদ্রিত শিশুর 
করতলে সুড়সুড়ি দিলে, শিশুর হাত আপনা আপনিই তোমাঁকে 
ধরিবার চেষ্টা করিবে। সম্ভবতঃ নিদ্রিত শিশুর মুখভঙ্গী, হাস্য, 
শুনপানের স্তায় মুখ নাঁড়া প্রভৃতি ষে সকল কাধ্যকে এতদ্দেশীয়' 
রমণীগণ “ম! ষণ্ঠীর খেলা” বলিয়া বর্ণন করেন, তৎসমুপায়ই এই 
শ্রেণীভুক্ত; কারণ, শিশুর যে সামান্ত মস্তি আছে, তাহাও নিদ্রার 
সময় অনেকটা! স্থির থাকে, তখন কেবল মেরুমজ্জারই প্রাধান্ত 
থাকে । ইহা অপেক্ষাও কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেখ। যখন তোমাকে 
কেহ মারিতে বা কাটিতে অস্ত্র উঠাইয়াছে, তখন তোমার অঙ্গ 
আপনা আপনিই সরিয়া যায়। গাত্রে এক টুক্রা অগ্নিস্কলিঙ্গ 
পড়িলে, পায়ের তলে হঠ:ৎ কাটা ফুটিলে বা সন্দুখে সহসা! অজগর 
সর্প দেখিলে অঙ্গ যেন জীবিত হইয়। আপনি সরিয়া যায়।' চক্ষে 
রালুকাকণ! পড়িলে চক্ষের পাতা আপনিই বন্ধ হইয়। যায়? 
ইচ্ছাঞ্ছকরিয়] বন্ধ করিতে হয় ন]। উচ্চ স্থান হইতে কেহ পড়িবার 
সময় বাহু বিস্তারিত করিয়া যাহা সঈচ্ছুখে পায়, তাহাই ধারিবার 
চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টায় অনেকে কেবল দেওয়াল আচড়াইয়া 
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বা গাছের পাত। ছিড়িয়। পড়িয়া গিয়াছে দেখা ঘায়। জলমগ্ন 
ব্যক্তি তৃণমুষ্টি ধরিয়াও জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। 
সকল স্থলে বিপদ এত অধিক যে, মন্তিক্ষ দ্বারা চিন্তা করিয়া 
কার্ধ্য করিবার সময় নাই, সুতরাং মেরুদত্তীয় মজ্জা স্বীয় প্রতি- 
ফলিত ক্রিয়! দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় । 

রাত্রিদিন আমরা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতেছি, তাহাও এই 
প্রতিফলিত কাধ্যের নিয়মাধীন। প্রশ্বাসের পর ফুস্ফুস্‌ মধ্যে 
বায়ুর অভাব হয়, সে অভাব বশতঃ যে উত্তেজনা। হ্য়, তাহাই 
মেরুদণ্তীয় ও চহুক্ষোণ মজ্জীতে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় নিশ্বাস 
লইবার চেষ্টা উৎ্পাঁদন করে। দেখ, যদি প্রতিবার মনে ইচ্ছা 
করিয়া ভাবির চিন্তিয়া নিশ্বাস লইতে হইত্ত, তাহা হইলে কি 
ক্লেশের বিষয়ই হইত! তাহা হইলে বার কয়েক নিশ্বাস 
লইয়াই আমর ক্লীন্ত হইয়া! পড়িতাম এবং নিদ্রার সময় নিশ্বাস 
অভাবে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইতাঁম। সেই জন্য আমাদিগের 
স্থষ্টিকর্তী নিশ্বাস প্রশ্বান করিবার ক্ষমতা মন্তিক্ষকে না দিয়া 
মেরুমজ্জা ও চতুক্ষোণ মজ্জাঁর উপর এীভার দিয়াছেন। কারু 
মন্তিফ যদিও রাত্রি প্রভৃতি সময়ে নিদ্র! যায়, কিন্ত মেরুমজ্জী 
কখনই নিদ্রিত হয় না| নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপর মন ও মস্তি- 
ফের কেবল এই প্রভূত্ব আছে যে, মন ইচ্ছা করিলে বেশী জোরে 
বা আস্তে নিশ্বাস লইতে পারে । 

চলিয়া যাওয়), দৌড়ান, লেখা, পড়া, গান করা, বাজান 
প্রভৃতি কার্ষ্যের কিয়দংশ মস্তিক্ষের অধীন ; অপর সমুদায় অংশ 
মেরুমজ্জার অধীন ( শৈশবাবস্থায় বখন আমরা প্রথম চলিতে 
শিখি, তথন সেই “হাটি হাট পা পা” করিতে ও প্রতিপদ 
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বিক্ষেপে মস্তিষ্ষের সাহায্যের অর্থাৎ ইচ্ছা, সতর্কতা গ্রভৃতির 
প্রয়োজন ছিল; কিন্ত যখন চলিতে শিখা একবারে উত্তমরূপ 
অভ্যস্ত হইয়া গেল তখন আর কোন্‌ বান্তি চলিবার সময় বা 
দৌড়াইবার সময় গ্রতোক বার ভাবিয়! চিত্তিয়া পা তুলিয়। 
থাকেন? বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে কেহ কখনই চলিবার 
সময় এমন ভাবেন নাই “এই বার ভাইন পা ফেলিয়াছি, এই 
বার বাম পা তুলিব”। এরূপ করিয়া চলিতে হইলে অল্প দুর 
চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া! পড়িতে হইন্ত। বাস্তবিক এই সকল 
কার্যে মস্তিষ্ক বা মন দ্বারা কার্ট আরস্ত হয় বটে, কিন্ত পুনঃ 
পুনঃ কার্ধ্য করিতে কেবলমাত্র গরতিফ্লিত ক্রিয়ার প্রয়োজন । 
যথন অন্যমনস্ক হইয়া ছুইক্রোশ পথ চলিয়া যাও তখন 
কে তোমাকে চালাউতেছে ? পঞ্ডিতের বলেন যে, এরূপ অবস্থায়, 
ডাইন্‌ পা ফেলিবার সময় এ পা মাটিতে পড়িয়া বে ঘর্ষণ হয়, 
তাহার উত্তেজনা মেরুদণ্ডায় মজ্জার চলিয়া যাঁয়, এবং তথা হইতে 
প্রতিফলিত হইয়। বাম উর ও পা নাঁড়াইয়া বা চালাইয়া দেয়; 
“আবার বাম পা মাটিতে পড়িলে যে ঘর্ষণ হয়, তাহার উত্তেজনায় 
ডাইন পা পুনরায় চালিত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ডাইন্‌ ও 
বাম পা পড়িতে থাকে । এইরূপ ব্যাখ্যা যে যথার্থ, চলিবার 
সময় মস্তিফের সাহায্য যে প্রায় কিছুই গ্রয়োজন হয় না, তাহ! 
অনেক সময়ে কার্যতঠ দেখা গিয়া থাকে । কখন কখন রণ- 
ক্ষেত্রে অতিশয় পরিশ্রমের পর সৈম্থদল তৎক্ষণাৎ দুরে যাত্রা! 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে দলকে 
দল সৈন্ত অর্ধনিদ্রিতাবস্থায় চলিতেছে, অথবা কেহ কেহ ঘুমাইয়! 
চলিতেছে, কেহ জাগিযা! চলিতেছে এরূপ শুনা যায়। অবশ্য. 
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এরূপ অবস্থায় নিলা যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমিতেছে ও ভাজি- 
তেছে, তাহার সন্দেহ কি; কিন্তু চলিতে যদি মন্তিফধের বিশেষ 
সাহায্য প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে এ ঘটন! কখনই সম্ভব 
হইত না। 

এইরূপ, দিও পড়িতে শিখিবার সময় অতি যত্ধে প্রতি 
কথার বানান শিখিতে হয়, যদিও লিখিতে শিখিবাঁর সময় গ্রতি 
অক্ষরের আরুতি ভাবিতে হয়, তথাপি একবার লেখা পড়া 
শিথিয়া ফেলিলে তাহার পর লিখিবার বা পড়িবার সময় কোন্‌ 
ব্যক্তি বানান বা অক্ষরের আকুতি ভাবিয়া! থাকেন ? পুনশ্চ, 
গান বাঁ বাদা শিখিবার সময় গ্রাথমতঃ একটা রাগিণী বা একটা 
তাল শিথিতে কত অধ্যবসায়, কত সনঃসংযোগের প্রয়োজন, 
কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যায় পারদশী বাক্তি অতি দ্রতভাবে গাহিতে 
বা বাজাইতে আরম্ত করিয়! কিছুমাত্র সাবধান না হইয়াও অতি 
পরিপাটারূপে কার্য সমাধা করেন এরূপ অবস্থায় কোন 
কোন গায়ক বা বাদক অঞ্জ চিন্ত'য় নিমগ্জ থাকিয়াও নিজ কার্যে 
কিছুমাত্র ভ্রান্ত হয়েন না, অর্থ মন্তিক্গের সাহাধ্য না লইয়াও 
অনেক পরিমাণে কার্য করিতে পারেন । 

স্বতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানবজীবনের অনেক- 
গুলি কার্ধ্য যদিও প্রথমতঃ কেবলমাত্র চিন্তা, মনঃসংযোগ 
প্রভৃতি মানসিক বহি দ্বারা শিখিতে হয় বটে, তথাপি এ দকল 
কার্ধ্য একবার টন্তমক্ষপ অভ্যন্ত হইলে শ্মার মস্তিক্গের পুর্বববৎ 
অধীন থাকে না। তগন নপ্তিষ্ক “সই সকল কার্ধা আরস্ত 
করাইয়া দেয় ৪ তাহাদের তকাবধানণ করে, কিন্ত অধিকাংশ 
কার্ধ্যই মেরুমজ্জার গ্রাতিগলি- ক্রিয়া বশতঃ সম্পন্ন হয়। ইহাতে 
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ফল এই হয় যে, মন্তিষ্ধ সামান্য কার্ধ্য করিতে গিয়া ক্লাস্ত হয় ন! 
এবং অন্ঠ কার্ধ্য করিতে অবসর পায় । 
সমুদ্ায় বিবেচনা! করিলে ইহাই সিদ্ধাত্ত হইবে যে, ১ম! 
প্রতিফপিত কার্য্যের একটাও আমাদের উচ্ছাধীন নহে। হয়। 
প্রতিফলিত কার্য্যের উদ্দেশ্য আমাদের জীলনের মঙ্গল বিধান 
করা। ৩য়। মন্তিষ্ষের সহিত বা চিন্তার সহিত এই কার্যের 
কোন সম্পর্ক নাই। 
মস্তিক্ষের কার্ধ্য | 
বর্ণনার স্থবিধার জন্য মস্তিফকে সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভাগ করা যায়, যথা সম্মুখ বা বৃহৎ মস্তিষ্ক, পশ্চাৎ বা ক্ষ 
মন্তিক্ষ ও চতুক্ষোণ মজ্জা। এই তিনের মধ্যে সম্মুখ মন্তিক্ষই 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কার্ষ্যেও সব্বপ্রধান, ।স্ুতরাৎ প্রথমেই 
তাহার বর্ণন। করা যাইবে । 
১। সম্মুখ মস্তিষ্ক বা বৃহত মস্তিষ্কের কাধ্য। 
সপ্ুখ মস্তি্ষই মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি ধর্শীধর্শের প্রধান পথ। 
কেবল জীবনরক্ষার জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, কারণ অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বছতর জীবের মস্তিক্ষ নাই, তথাপি তাহারা জীবিত 
থাকে। যে সকল জীবের মন্তিক্ধ আছে, তাহারা সকলেই 
ুদ্ধিমন্ত, কিন্ত াহাঁর যেমন মস্তিক্ষ, তাহার তেমনই বুদ্ধি | বুদ্ধির 
এই তারতমা একটু বিশেষ করিয়! দেখা যাউক। 
মহন্ত ও সরীস্থপগশের অতি সামান্ত মাত্র সহজ বুদ্ধি আছে, 
তাহারা তাতেই আত্মরক্ষা, বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্য অন্বেষণ 
প্রভৃতি কার্ধ্য করিতে সমর্থ। সহজ বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ এই যে, 
জন্মগ্রহশের মনয় যেজাতির যে পরিমাণে বুদ্ধি থাকে, তাহারই 
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ব্যবহারে সেই জাতীয় জীব সকল একই প্রকারে কার্য! করে। 
মধুমক্ষিকার মধুচক্র ও পক্ষীর কুলায় চিরকাল একই প্রথান্থুসারে 
গঠিত হইয়! থাকে । কিন্তু উচ্চ শ্রেণীস্থ পক্ষিগণ ইহা অপেক্ষা 
একটু মার্জিত বৃদ্ধির পরিচয় দেয়। তাহারা ধুঁজিয়া খুজিয়া 
ভাঁল স্থানে ও ভাল জ্রব্য দ্বারা বাঁ নিন্মাণ করে। সর্বোচ্চ 
শ্রেনীর পক্ষিগণ ম্মরণশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। ময়না, 
কাকাতুয়৷ প্রভৃতি পক্ষিগণ মনুষ্যোচ্চারিত কথ শুনিয়া তাহ 
উচ্চারণ করিতে পারে । 

স্তম্ভপায়ী জীৰগণ আরও বুদ্ধিজীবী । গৃহপালিত গো মহিষা- 
দির স্মরণশক্তি ও প্রতিপালকের প্রতি ন্নেছের বহুতর প্রমাণ 
দেখায়। হস্তডী, অশ্ব ও কুকুর ইহাদের মধো গরিষ্ক গ্রমাণ মার্জিত- 
বুদ্ধিবিশিষ্ক । এই তিন জস্তর 'গ্রভৃভক্তি, উপস্তিত বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, 
জিঘাংসা, গেহ, দক! ও সতর্কতার (ব অশেষবিধ কিন্বদস্তী আছে, 
তাহাতে ইহাদিগকে অন্তিশয় বুদ্ধিজীবী না বলি! থাকা যায় না। 

ইঞ্াদের উপর ওমাগুষের নীচে দ্ুইটা জন্ত আছে, বানর ও 
বনমানুষ। ইহাদের বুদ্ধিবৃন্তি এত অধিক ও শরীরের গঠন 
মন্ষ্যের সহিত এত সদৃশ যে, আমাদিগের বাঙ্গাল! ভাষায় এই 
উভয় জন্থর নামেই মন্তুষ্যবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং এক জন 
ইংরাজ পঞ্ডিত নির্ভয়হৃদয়ে মন্তুষ্কে বানরের বংশধর বলিয়। 
আদর করিয়াছেন। বাক্জবিক সর্ধদেশেই এই ছুই জন্তর 
অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া! যায়+। শেষোক্ত জন্ত কয়টীর 
মস্তি বৃহৎ ও সুগঠিত । 


শিশ্ন পাশপাশি সপিসসকাপপপাপট বাশি 








* বুধুন্ের অসাধারণ বুদ্ধি বিষয়ে অনেক গল্প শুন যায় এবং সর্ব্বঘ। 
নেক প্রমাণ দেখ! যান । হস্তীর বুদ্ধিও অতি প্রখর, তাহ! এদেশের অনেকেই 


প্পাশিস্পাপাপাশা তা? 
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সপ 


এপাশ পালি 





কিন্তু মনুষ্য শ্রেণীতে মন্তিফের যেরূপ উন্নতি দেখা যাক, এত 
আর কোন জীবের নাই। ইহা দ্বারা মানবগণ (২) স্পর্শ জ্ঞান 
লাভ করেন, (২) দর্শন, শ্রবণ, প্রাণ প্রভৃতি কাধ্য দ্বার] যে 
জ্ঞানলাভ হয়, তাহা স্মরণ করিয়! রাখেন এবং ভবিষ্যতে তাা 
প্রকাশ করিতে পাবেন, (৩) ইহা দ্বারা তর্ক বাঁ বিচ*র করিতে, 
কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে, এবং ভূয়োদর্শন দ্বারা 
সিদ্ধান্ত ব1 অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, (৪) ইহারই সাহ্াষে) 
দয়, স্নেহ, ভক্তি, ঈশ্বরক্ঞান প্রভৃতি লাভ করিতে পারেন । 
মস্তিষ্কের সাহায্যে যে এই সকল কাধ্য সম্পন্ন হয়, তাহার 
যথেষ্ট গ্রমাণ আছে। প্রমাণগুলি এই ১ 
প্রথমতঃ । উপরে দেখিলাম যে, যে জন্তর যে পরিমাণে 
মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়াছে, সেই জন্তু সেই পরিমাণে বুদ্ধি-জীবী। 
মনুষ্যগণেরও শৈশবকালে মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র থাকে বলিয়া, বুদ্ধি অল্প 
থাকে, পরে যখন বয়োরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্ডিক্ষ বাড়িতে থাকে, 
তখন জ্ঞান বুদ্ধি গ্রভৃতিও বাড়িতে আরম্ভ করে। অধিক 
বয়সেও যাহাদের মস্তি ক্ষুদ্র থাকে, সে সকল মন্ুষা নিতান্ত 
নির্বোধ হয়, অল্প বয়সেও যাহাঁদের মস্তিষ্ক বড় হয়, তাহার! সেই 
সময়েই বুদ্ধিমান হয়। জগতের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতিশয়: 
বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মৃত্যুর পর 
বাহার ধাহার মন্তিফ ওজন কর! হইয়াছিল, তীহারই মস্তিষ্ক 
বিলক্ষণ বড় ও ভারী দেখা গিয়াছিল; সুতরাং মস্তিষ্ক যে এ 
নকল কার্যের আধার, তাহার সন্দেহ নাই । 








শপ টি পাশপাশি 


জানেন । শাস্তিপুরের 'হুখী” নামক অহিফেনগ্রিয় বানরের বিষয়ে অতি 'আশ্ডর্যা 
গয় শুনা যায়| বিশ্বন্ত হত্রে শুনিয়াহি যে, সেই সকল গল্পের অধিকাংশই তা! 
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মস্তিষ্কের নিম্নভাঁগের আকৃতি ।* 


মল ক পপ ৭.৭. 


অষ্টম প্রতিক্ৃতি। 











0, 0১81 
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দ্বিতীয়তঃ | মস্তিফের উপর কোন গুরুতর আঘাত হইলে, 
* হাত পা চক্ষু প্রভৃতি যেমন ডাইন দিকে একটী ও বাম দিকে একটী 
জাছে সন্ভিষ্ও তদ্ধপ ডাইন অদ্ধ ও নাম অর্দে বিভক্ত! প্রত্যেক অর্ধ তিন তিন 
থণ্ডে বিভক্ত । ১, ১, এই অর্ধদ্বয়ের মধাস্থিত পথ । ২, ২” ২, ন্মুখ বা 
বৃহৎ মস্থিষ্কের প্রথম থও। ৪, ৪ ৪”, সম্মুখ মন্তিফের দ্বিতীয় খওড। ৩, & 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে মধাস্থিত পথ । ৫,৫' সম্মুখ মন্তিক্ের তৃতীয় খণ্ড । 
উভয়দিকেই এইরূপ তিন তিন থণ্ড রহিয়াছে । ৬; চতুদ্ধে(ণ মঞ্জা। ৭১৮, 
৯, ১০ পশ্চাৎ বাংক্ষুত্র সন্ত ভুই দিকে দুই খও রহিয়াছে । মস্তিষ্ধ হইতে যে 
ষেন্সায়ু নামিয়া গিরা চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়াছে ১১ হইতে 
১৯ পর্বান্ত নংখা।গুসিতে তাহাদের উৎপৰি স্থান দেখান হইয়াছে । ২০, গ্রাৰা- 
দেশের প্রথম স্বামু। মন্তিষ্ণের উপরিভাগ "ম প্রতিকৃতিতে দেখান হইয়াছে । 


শি শাশীাশীশি শীশটিপীিশোশিটি তিস্তা 
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চা ০ পাশা পশািশ্শাপীিিশিশিশটিটিিপিশ শান নটি ৮৮ পাপা শাপিশিশাশশাশা পিশ্প্পীীশিগ ল পিপাসা 


ছাদ হইতে পড়িয়া অথবা লাঠির আঘাতে ফাথা ফ্কাটিস্কা' গেলে বা 
অন্ত কোন কারণে মন্তিক্ের বিপদ হইলে তত্ক্ষণাৎ অজ্ঞান 
হইয়া পড়িতে হয় । 

তৃতীয়তঃ। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্তিফ 
যেরূপ বাড়ে, স্বাযুযস্ত্রের অন্ত কোন অংশ সেরূপ বাড়ে না। ইহা 
ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার 
বিস্তারিত বর্ণন! হইতে পারে লা । 

মন্তিফ ও আত্মা। 

মস্তিষ্ক দ্বার! কিরূপে এত বড় বড় কাধ্য সাধিত হয়, তাঁত! 
এখনও ঠিক হয় নাই। মস্তিষ্কের সঙ্গে মন বা আত্মার কিরূপ 
সম্পর্ক, তাহাও এখনও ভাল্রূপ জান! যায় নাই। সমন্ত পৃথি- 
বীর পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে ছুই দলে বিভক্ত হইয়্াছেন। এক 
দল বলিতেছেন যে, মন্তিফই সব্বস্ব, ইহা ছাড় স্বতন্ত্র আত্মা 
বলিয়া আর কিছু নাই, মন্থুযুজীবনের ক্রিয়াকলাপ, জ্ঞান, ধশ্ব 
প্রভৃতি সকলই মস্তিক্ষের কাঁধ্য। মৃত্যুর পর মন্ুষ্যের আর 
কিছুই থাকে না? মরণের পর স্বর্গ নরক কিছুই নাই। ইহী- 
দিগকে জড়বাদী বা৷ প্রত্যক্ষবা্দী বলা যায়। উপরে যে সকল 
কথ! বল! হইয়াছে তাহাতে ইহাদের কথা সত্য বলিয়া বোধ 
হইতেও পাঁরে। কিন্তু আর এক দল মহাপ্গিত বলিতেছেন ঘে, 
শারীর বিধান বিদ্যায় মস্তিষ্কের যে কার্ধা বর্ণিত হয়, তাহাতে 
মস্তিষ্ককে কেবল দূত বা সংবাদবাহক বলিয়়াই বোধ হয়। মস্তিষ্ক 
মনের নিকট সংবাদ লইয়। যায় এবং মনের ছকুম বাহিরে লইয়া 
আইসে। ইঞ্থীদের মতে মন বা আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন অথচ 
শরীরের ভিতর কোন অজ্ঞেয়নূপে বাস করিতেছে। ইহ! অনস্ত, 
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অবিনাশী, ঈশ্বরের অংশ) ইহা যত দিন জগতে থাকে, শরীরের 
ভিতর বাস করে এবং মস্তিষ্ক দ্বারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, 
শরীরধ্বংসের পর ইহা ঈশ্বরের নিকট দায়ী ও দুঃখ বা 
স্থখভোগী হয় । 

উভয় পক্ষেই বিখ্যাত পণ্ডিতগণ পুন্তক লিখিয়াছেন, কিন্ত 
অদ্যাবধি অধিকাংশ বিজ্ঞ লোকেই দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
মানুষের সহজ বুদ্ধিতেও দ্বিতীয় মতটাই দত্য বলিয়া বুঝা যায়, 
এবং সেই জন্ঠই এই মত জগতের অধিকাংশ লোকের নিকটই 


আদরণীয়। 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য । 


একটী কথা কিয়দংশে ঠিক হইয়াছে । কথাটী এই যে, 
মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক কার্য সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । স্্রণশত্তি, বিচারশক্তি, ধর্প্রবৃত্তি প্রভৃতি মান- 
পিক বৃন্তিগুলির প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান আছে। তাহার প্রমাণ 
এই যে £-- 

প্রথমতঃ । সকল মানুষেরই বাল্যকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
মানসিক বৃত্তির তেজ বা খর্ধত। দেখা যায়। পাঠশালার কোন 
বালক অঙ্ক কসিতে ভালবাসে, কেহ কবিতা পড়িয়া! মহ! খুসী 
হয় ও তাহাই মুখস্থ করে, কেহ বা কাণ্ঠ বাজাইয়। ও গুন্গুন্ন্ঘরে 
গান করিয়া সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় দেয়, কেহ বাল্যকাল হই- 
তেই একটু একট ছু্ষম্মের দিকে অগ্রসর হয়, কেহ বা এ সময় 
হইতেই স্বপথে যাইবে বলিয়া বুঝ। বায়। সত্য বটে শিক্ষা ও 
সঙ্গের উপর মানুষের মতি গতি অনেকটা নির্ভর করে, তথাপি 
এই সকল আদিম প্রবৃত্তিগুলি যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির উন্নতি 
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৮ পপশ্প্পলা শিপ শী শি পি ০ ০০৮? ও পাল ০৫ চে 


সম্বন্ধে অন্তরায় বা সহকারী হইয়া থাকে, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
থে বালক বা বালিক1 বাল্যকাল হইতে যে বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা 
ইয়া! থাকে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে সে উত্তরকালে সেই বিষয়ে 
বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারে *। ইহাতে কি বুঝাইল? বুঝা- 
ইল এই যে, এক বিষয়ে বিশেষ আস্থা থাক! কখনই সমগ্র 
মন্তিক্ষের কার্ধ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহ! হইলে 
ঘে ব্যক্তির সঙ্গীতপ্রিয়তা আছে, সে অগ্ঠান্ত বিষয়ও সেইরূপ 
ভালবাদিত; যে সঙ্গীত ভালবাসে না, সে কিছুই ভালবাদিত 
না। মপ্ডিষফ্ষের একস্থানে সঙ্গীত ভালবাসে, রামের মন্তিক্ষের 
সেই অংশ বড় হইয়াছে ) সে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। 
কেদারের সে অংশ ছোট আছে, তাহার গান শুনিতে ভাল 
লাগে না। মস্তিষ্কের যে অংশে অন্ধ কসে, কেদীরের সেই অং» 
বড় তজ্ঞাত এক জাত! জন্যিভ জা গিয়! এট এেক্দিজা হাউয়! 
বসে। এইরূপে সাধু ও তস্কর, নমস্বভাব ও উদ্ধত, দয়ালু ও 
নিছুর, বুদ্ধিমান ও নির্বোপ, সংক্ষেপতঃ মন্গষা যত কিছু গুণ 
ইহজীবলে প্রাপ্ত হয়, তৎ্সমুদায়ই মন্তিকের স্থানবিশেষের উপর 
নির্ভর করে। যাহার যে অংশ উন্নত, সে সেই স্থানোপযুক্ত 
গুণে গুণী ও যে অংশ ক্ষীণ বা হস্ব, সেই স্থানের গুণবর্জিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ । শরীরের অন্তান্ত বড় যষ্ত্রের কার্য যখন বিভাগ 
করা আছে, তখন মন্তিক্ষের কার্ধ্য ভাগ করা না থাকিবে কেন ? 
পরিপাকযন্ত্র, হৃদয়, ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতিতে প্রত্যেক অংশের কত 


সা শশা ০১ শশী তীপাশীটাাশিশীশীশাশাশ্পিপাশাশীেশপশী পিপল পিপপপাপীব 
শা 





* বলা আবন্ঠক যে এই মত অদা।পি পণ্ডিতগণের মধ্যে নর্ববাদী সপ্মত হয় 
নাই, তবে অধিকাংশ পর্ডিত বিশ্বাদ করেন বালিয়াই এখানে লিখিত হইল । 
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সথত্দর কার্ধ্য- বন্দোবস্ত আছে, তাহা আমরা পুর্বে দেখিয়াছি, 
তাহাঁদেরই মধ্যে যেখানে স্বতন্ত্র অংশের উপর স্বতন্ত্র ভার আছে, 
সেখানে মস্তিষ্কের স্তায় এত বড় য্্রে অবস্তই উহা। থাকিবে । 
তৃতীয়তঃ। নিদ্রার সময় সকল মানসিক ব্ৃত্তিগুলি নিক্রিত 
থাকে লা; যেগুলি সঙ্জাগ থাকে, তাহাদের দ্বারাই স্ব দেখ! 
বায়। বদি দকল বৃত্তিগুলিই মন্তিকের সর্ধত্র থাকিত, তাহ! 
হইলে হয় গভীর নিদ্রা হইত, নতুবা জাগিয়! থাকিতে ভইত, 
কথন স্বপ্র দেখিতে পাইতাম না । ূ 
চতুর্থতঃ| উন্মাদ হইলে সকল মনোবুত্তি খারাপ হয় না। 
পাগল ব্যক্তি অনেক কথ। সহজ মানুষের স্তায় কছে। যদি মনো- 
বৃত্তিগুলি মস্তিষ্কের উপর সমান ভাবে বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে 
পাগল ব্যক্তি কোন কথাই বুঝিত না। 
এই সকল মনোবুন্তির মধ কোন্টী কোন্‌ স্থানে থাকে, তাহা 
এখনও ঠিক হয় নাই। ছুই এক জন পণ্ডিত “মন্তিফবিদ” 
নামে শান্ত লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, 
কোথাক্ম কোন্‌ মনোরৃত্তির আবাস, তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে * ; 
কিন্তু তাহাদের মত অদ্যাপি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আদৃত হয় 
নাই। এক্ষণে এই পর্য্ত্ত স্থির জানা গিয়াছে যে, মনোবৃত্তিগুলি 
৯ ভাহাদের মতে ললাটের পশ্চাদ্ভাগে ম্তিষ্বের যে অংশ আছে, তাহাতে 
স্মরণশক্তি, সময়জ্ঞান, হর্য প্রভৃতি বৃত্তি নকল অবস্থিত । চক্ষুর পশ্চাদ্‌ভাগে যে 
ংশ আছে, তাহাতে ভাষ! ও গণিতজ্ঞান, বপ্তর আকার পরিমাণ ও বর্ণ জ্ঞান, 
প্রভৃতি আছে । ব্রহ্ম তালুর নিম্নে যে অংশ, তাহাতে দয়, ভক্তি, গাস্ভীর্ধা, অহন্কার। 
হিতাহিত বিবেক) আশা, অনুচি কীর্ধা ও সতর্কতা প্রভৃতি গুণ আছে। কর্ণের 
পশ্চাদ্ভাগে সন্তিক্ষের ধে অংশ আছে, তাঁহাতেই সংসারাম্ুরাগ, বদ্ধুতা, মেহ, 


ম্পতীপ্রেম ও কামপ্রবৃত্তি আছে । এইরূপে প্রত্যেক মানসিফ বৃত্তির আধার, 
স্থান আবিকৃত হইয়াছে, ইহাই ঠাহাদিগের মত । 


১৪৪ শারীর-বিধান । 


এ 


মস্তিষ্কের ভিন ভিন্ন স্থান হইতে উত্পনন হয়। কোন স্থান হইতে 
কোন্টা উৎপন্ন হয়, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাহ । 
নিদ্রা! 

হৃদ্রয় যেমন একবার ছুপ্‌ ছুপ্‌ করিয়! একটু বিআাম করিতেছে, 
কুস্‌ফুস্‌ ও পাকযন্ত্র যেমন নিজ নিজ কাধ্য করিতে করিতে বিশ্রীম 
লইতেছে, মস্তিকণও সেইরূপ কাধ্য করিয়৷ ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম 
করিয়! থাকে । এই বিশ্রামের নাম নিদ্রা । দুশ্চিন্তা, কার্ধ্য- 
ব্যত্ততা বা! অন্ত কোন কারণ বশতঃ কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার বাধা হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার গুয়োজন এতই অনিবার্ধ্য যে, ঘোর সংগ্রাঁম- 
স্থলে, ভয়ানক শারীরিক যক্সণার সময় বা সর্ধনাশ-উৎপাদিক' 
বিপদ হইলেও ক্লান্ত ব্যক্তি নিদ্বিত হইয়া পড়ে । 

নিদ্রার সময় শারীরিক কাধ্যের অনেকগুলি বন্ধ হওয়া গ্য়ো- 
জন। বসিয়া বা দাড়াইয়া থাকিলে চতুদ্দিকের মাংসগুলিত্তে 
টান পড়ে, সুতরাং তাহাতেই মস্তিক্ষের কাধ্য চলিতে থাকে, 
আর শীঘ্র নিদ্রা আসে না । সই জন্ত নিদ্রার পুর্বে শয়ন করা 
আবশ্তক। শয়ান অবস্থায় মাংসগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাঁ- 
দের কার্যা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মন্তিক্ষও শয়নজন্ত আরাম 
অন্ুভব করিতে থাকে । কিন্ত যদি সম্পূর্ণরূপ হাত পা ছড়াইয়া 
শয়ন কর! যাঁয়, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম আবহুক, সেই 
জন্যই মনুষ্য মাত্রেই শয়ণ করার অল্পক্ষণ পরেই হস্তপদাদি ঈষৎ, 
কুঞ্চিত করিয়! লয়, সোজা শয়ন দা করিয়া একটু বক্রভাবে, 
হাত পা অল্প গুটাইয়া শয়ন করে। তাহাতে শরীরের প্রাঙগ 
অধিকাংশ মাংসই সম্পূর্ণূপ শিথিল হইয়া যায়, এবং তাহাদের 
প্রায় কিছুই পরিশ্রম থাকে ন। এ দিকে দর্শন, শ্রবণ, প্রর্ততি 





.... পাটা ৮ পট এশা শিীশিপশীাপীদি তশিশপ্পীশী শিশিপী পিপি ও পাশা পাশাপাশি শত 





দ্বাদশ অধ্যায়। ১৪৫ 


& পাক ৮০০০ ০০০পাপোপপা 





শশাাপাপিপাশিপশীশাশ। সি 


ক্রিয়! বারা মস্তিষ্ক উত্যক্ত হইতে ন' পায়, এই উদ্দেশ্ট্যে চক্ষু সু্রিত 
করিয়া অন্ধকারময় নিংশব স্থানে শয়ন করিতে হয় । 
কিন্ত কেবল যে অন্ধকাঁরময় নিঃশব স্থানেই মস্তিক্ষের বিরা্ 
হয়, এরূপ নহে। নিদ্রার সময় মস্তিক্ষের সকল অংশ বিশ্রাম 
করে না, তাহা উপরে বল! হইয়াছে £ কেবল মাত্র মস্তিক্ষের যে 
অশে স্পর্শ জ্ঞান হয়, সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে রক্ত সরিয়া 
গেলেই আমরা নিদ্দ্রিত হই। অন্ধকারময় নিঃশব্‌ স্থান ও ক্লান্ত 
শরীর হইলে যত শীঘ্ব ইহা ঘটে, একই প্রকার শব্দ বা একই 
প্রকার অন্ত কোন ম্পশজ্ঞান (যদি যন্ত্রণাদায়ক না হয়, তাহা 
হইলে তাহ) দ্বারাও সেইরূপ কার্ধ্য হয়। এই জন্তই রেল 
বা অন্ত কোন গাড়ির গড় গড় শব্দ, গানের সুমধুর স্বর, বা অসার 
পুস্তক পাঠের বা অপ্রীতিকর বিষয়ের বক্তার ঘ্যান্‌ ঘ্যান শব 
গুনিতে শুনিতে অনেকে পিদ্রিত হইয়া! পড়েন। এ স্থলে একই 
প্রকার শব্দ পুনঠ পুনঃ স্পর্শকেন্দ্রের উপর (মস্তিষ্কের যে স্থলে 
স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়, তাহার উপর) পতিত হওয়াতে ত্রমে এ 
স্থান, সকল প্রকার স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে বিরত হইয়! বিশ্রাম 
করিতে অর্থাৎ নিদ্রা যাইতে থাকে । আস্তে আস্তে পুন: . পুনঃ 
কাণ চাপড়াইয়! কাণেব কাছে গুন্‌ গুন্‌ শব্দ করিলে শিশু নিপ্রিত 
হইয়! পড়ে । পা! টিপিয়া দিলে, গাত্রে সুড়সুড়ি দিলে বাঁ আন্ত 
আন্তে চুল টানিলে, কাহারে! কাহারো নিদ্রাকর্ষণ হয়) তাহার 
কারণ এই যে, পৌনঃপুনিক স্পর্শক্ঞান বশতঃ মস্তিষ্কের স্পর্শকেন্জ 
ক্রমে বিরাম লাভ করে। স্থতরাৎ হয় শন্দ, আলোক প্রভৃতি 
সকল প্রকার উত্তেজলার অভাব, নতুবা একই প্রকারের উত্তেজনা 
পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা স্পর্শকেন্দ্রের বিরাম হয়। 


১৩ 








১৪৬ | শারীর-বিধান | 





উপরে বলা হইয়াছে যে, মন্তিফের স্পর্শকেন্্র হইতে রক্ত 
সরিয়া গেলেই আমর! নিদ্রিত হই । স্পর্শকেন্ত্র রক্তহীন হইলে 
কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বহির্জগতের স্পর্শ, শব্দ শ্রভৃতি গ্রহণ 
করিতে ক্ষান্ত থাকে, এই অবস্থাকেই নিদ্রা বল! যায়। অত্যন্ত 
পরিশ্রম করার পর অতিশয় ক্লীস্তি হইলে শরীরের তন্যান্ত অংশের 
স্তায় স্পর্শকেন্দ্রেরও্ অতিশয় ক্ষর হইয়া যায়, সুতরাং ইহার 
পোষণের জন্য পসতিশয় বিশ্রাম আবশ্তক হয়। সেই জন্যই ক্লাস্ত 
শরীরে গভীর নিদ্রা হয়। কখন কখন অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তিকে 
কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর দিয়া আবার 
নিদ্রিত হয়েন। এ স্থলে স্পর্শকেন্দ্র সামান্য কার্য করিতে 
থাকে। আবার যদি নিদ্রিত ব্ক্তির গায়ে সুড়সুড়ি বা কর্ণে 
ফুৎকার দেওয়া যায়, তখন হয় ত সে কেবল একবার “আঃ” 
বলিয়! পার্খ ফিরিয়া শয়ন করে। এ স্থলে স্পশকেন্দ্র কিয়ৎ" 
ক্ষণের নিমিন্ত কার্য্য করিয়া! পুনরায় বিশ্রাম করিতে থাকে । 
কিন্ত যদি নিদ্রিতকে জোরে ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহ! হইলে 
ম্পর্শকেন্দ্র বিশ্রাম ত্যাগ করিয়! কার্য করিতে আরম্ত করে,- 
নির্রত ব্যক্তি জাগিরা উঠে | 

নিদ্রার সময় মস্তিফকের অন্যান্য সকল অংশ কার্য্য করিতে 
থাকে । যাহাকে শ্বপ্ন বলা যায়, সে অবস্থাতেও স্মরণশক্তি, 
বিচারশক্ক্ি প্রভৃতি থাকে, কিন্তু স্পর্শকেজ্ডের সাহাব্য পায় 
ন! বলিয়াই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক 
বার নিদার সময়ে, এনন কি গভীক্ন নিদ্রার সময়েও আমরা! 
স্বপ্ন দেখি, তবে কতকগুলি মনে থাকে, কতকগুলি মনে 
থাকে না। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১৪৭ 


সপপেশশীশােপশ্পীপীশপীত 


২। পশ্চা মন্তক্ষ ব! ক্ষুত্র মস্তিষ্বের কার্য্য। 

মস্তিক্ষের পশ্চাদ্ভাগে যে অংশ আছে, তাহাকেই পশ্চাৎ 
মস্তিষ্ক কহে। সম্মুখ মণ্তিক্ক অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট 
বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্র মস্তিক্কও ব্লা যায়। ইহা একটী সাধারণ 
কমলা লেবুর ন্যায় বড়, দেখিতে ম!শ্ুক্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় 
শ্বেতবর্ণ ও কোমল । 

ইহার কার্য স্থন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ১। মস্তিষ্কের 
এই অংশ দ্বারা কেন্্রবিমুখ বা বেগোৎ্পাদক স্বাযু সকলের 
কার্য আরন্ত হয়। এখান হইতে কেন্দ্র বিমুখ উত্তেজনা বা হুকুম 
বাহির হইন্বা বেগো্পাদক ন্নাধুর ভিতর দিয়া গিয়া হাত পা 
নাড়াইতে থাকে । 

২। এতদ্যতীত কোন্‌ পদার্ণ নাড়িতে কত বল লাগাবে, 
তাহাও এহ অংশ দ্বারা স্থিরীকত হয় । 

৩) ছুই এক জন ণ্যন্তিক্কবিন্যাপবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন 
বে, পশ্চাৎ মপ্তিক দ্বারা কামপ্রবৃন্তি উত্পন্ন হয়। তাহার 
বলির[ছেন থে, যেসকল জন্র এবং মানুষের মধ্যে যে সকল 
ব্যক্তির পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বড়, তাভীরা অতিশয় কামুক । এ কথ 
সত্য কি মিথ্য। এখনও ঠিক বলা যায় না। 

৩। চতুক্ষোণ মজ্জার কার্য । 

মন্তিফের অবাবহিত নিয়ে একটী চতুক্ষোণ অংশ আছে, 
উহা মেকুদণ্ডীয় মজ্জার ঠিক উপরে অবস্থিত, ইহার নাম চতু- 
ফোণ মজ্জ! | 

১ম। মেরুদণ্তীয় মজ্জার হ্যায় ইহার ভিতর দিয়া স্পর্শ বোধক 
ভাব বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে বাহিরে যায়। এ 
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৬ পাশা িপিশিকী পিপপাস্পিশ্পশি টি তিশিশিাপাট তিশা 


সম্বন্ধে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা সিড়িস্বরূপ, তি উপরকার ঘরের 2টায় 
এবং চতুষ্কোণ মজ্জ। সিঁড়ি দিয়া সেই ঘরে উঠিবার সর্কোচ্চ ধাপ। 

২। প্রতিফলিত ক্রিয়া! মেরুদস্তীয় মজ্জার প্রতিফলিত 
কার্য চতুক্ষোণ মজ্জ! বিশেষ সাহায্য করে। যে প্রতিফলিত 
ক্রিয়। দ্বারা আমরা সন্ধদা নিশ্বাস লইতেছি, তাহার প্রধান আকর 
চতুক্ষোণ মজ্জাঁ। চতুক্ষোণ মজ্জা হইতে একটী জাষু বাহির হইয়া 
ফুদ্ফুসে গিয়াভে। যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়। পুনরায় নিশ্বা 
লইতে আরম্ভ করা যাঁর, তখন নিস্নপিখিত কার্ধযগুলি হয় ২ 

বাষুর অভাব বশতঃ যে উত্তেজনা! হয়, তাহা চত্রুক্ষোণ, মজ্জায় 
প্রতিফলিত হইয়! উক্ত স্নায়ুর ভিতর দিয়! ফুন্ফুসে গমন করে ও 
তখন নিশ্বা টানিতে ইচ্ছ। হয়। 

জতরাঁৎ চকুপ্ষোণ মজ্ক।র থে অৎশ হইতে এই স্সাসু উঠিয়।ভে, 
সেখানে একটা স্চিকা বিদ্ধ হইলেও ততক্ষণাৎ্ প্লাণ সংহার হয়। 

মন্তিক্ক হইতে উৎপন্ন নামু। 

মস্তিষ্ক হইতে নয় জোড়া স্নায়ু উত্পপন্ন হইয়! চক্ষু কর্ণাদি 
ইত্জরিয়ে ও অন্যান্ স্থানে গমন করিয়াছে। তন্মধ্যে স্বাদ গ্রাহী, শবা- 
গ্রাহী প্রভৃতি কয়েকটার বর্ণনা ইতিপূর্বে অল্প অল্প দেওয়া হইয়াছে । 
অবশিষ্গুলির কার্ধ্য বর্ণন! এই ক্ষদ্র পুন্তকে হইতে পারে না । 

অনৈচ্ছিক স্নায়ু 

কতকগুলি স্নায়ু মস্তিক বা মেরুদণ্ডীয় মজ্জ! হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই। সুতরাং আমাদিগের মনের সঙ্গে তাহাদের কোন 
সম্পর্ক নাই। এই জন্ত তাহাদিগকে অনৈচ্ছিক স্নায়ু কহে। এই 
সকনন্নাযু দ্বারা হৃদয়ের ও অন্ধনলীর অনেকগুলি কাধ্য ঘম্পন্ন হয়। 





ত্রয়োদশ অধ্যায়। 





চণ্্ম, স্পর্শেন্দিয় ও স্পর্শ । 


মনুষ্যশরীরের উপরিভাগ এক অতি কোমল ও উজ্জ্বল আবরণে 
আবৃত) ইহার নাম চর্ম। থালি চক্ষে দেখিলে, বোধ হয়, চন্ে 
কোন প্রকার গণ্ত নাই ; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা কৰিলে 
দেখ! যায় যে, চর্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভে পরিপূর্ণ। এই সকল গর্ত এত 
ছোট যে, একটা টাকার মত স্থানে তিন হাজার গর্ত থাকিতে 
পারে। 

যদি এক টুকরা চর্ম কাটিয়া লইয়া পরীন্ষা কর! যায় যে, এই 
সকল গর্ত কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে দেখা যায় 
ষে, শ্ুতোেক গর্ত চদ্ধের দভভর সুীকক্স। শক অবটা। নল উ্ইয়/ 
নামিয়া গিয়াছে এবং কিয়ন্দ,র নীচে গিয়া গ্রন্থি বার্গাইট বাধিয়া 
গিয়াছে। সুতরাং চর্শের বাহিরে যে গর্তগুলি রহিয়াছে, সেগুলি 
এই সকল নলের বাহির দিকের মুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এই সকল নলের দ্বারা ঘণন্ম নিঃসরণ হয় বলিয়া! ইহাদ্িগকে 
“ঘন্কৃপ” কহা যায়। নলের মুখে (অর্থাৎ গর্ভগুলি বাহিরে 
আসিয়! যেখানে শেষ হয়, সেই স্থানে) সচরাচর লোম থার্কে 
বলিয়া নলগুলিকে “লোমকুপ,ও কহা যাঁয়। 

এই সকল নলের সংখ্যা এত অধিক মে, এক জন পণ্ডিত 
গণন। দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত শরীরে তেইশ লক্ষ 
একাশী হাজার ছুই শত আটচন্লিশটী এইরূপ গর্ভ বা নল আছে । 
এই. নল্ুলির মুখ অর্থাৎ গর্তগুলি ফদি পরীর্বাপার্থি করিয়া 
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র[খিতে "পারা যাইত, তাহা! হইলে দেখা যাইত যে, তাহাদের 
মোট আয়তন প্রায় আধ হাত লঙ্া ও আধ হাত চৌড়1, অর্থাৎ 
আমাদের শরীরের বর্গ আধ হাত স্থান হইতে সর্বদা ঘর্ম নিঃসরণ 
হইতেছে । আর যদি নলগুলি মুখামুখি করিরা জোড়! দেওয়া 
যাইত, তাহ! হইলে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ লম্বা হইত। কলিকাতার 
তবানীপুর হইতে হুগলী পর্যযস্ত যত পথ প্রায় তত দুর দীর্ঘ হইত। 
এত বৃহৎ কাণ্ড--এত শিল্পনৈপুণ্য কেন? শরীরের জল ও 
বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিবার জন্ত। ব্লাত্তিপিন এই সকল ঘম্মকুপ 
দির জলীয় বাপ্প বাহির হইতেছে, বাহির হইয়া বাম্পাকারে 
উড়িয়! যাইতেছে, তাই রাত্রিদ্দিন আমাদের যে ঘন্ম হয়, তাহ 
দেখিতে পাই না। কিন্তু কখন কখন এত প্রচুর পরিমাণে বাম্প 
বাহির হয় যে, তাহার অধিকাংশ জমিয়! বড় বড় জলের ফোটা 
হইয়া! সর্ধাঙ্গ বহিয়! পড়িতে থাকে; তখনই কেবল ঘশ্দকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দৃশ্য ঘন্ম। সমস্ত দিন রাত্রিতে এই 
রূপে প্রায় এক সের জল দৃষ্ত ও অদৃস্ত ঘর্্ম হইয়! উড়িয়া যায়। 
ঘর্মের জল পরিষ্কার নহে। ঘন্মে যে জ্ল বাহির হয়, তাহার 
সঙ্গে নান। প্রকার দূষিত ব। বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এই সকল 
বিষাক্ত পদার্থ বাহিরে আসিয়া চর্দের উপর লাগিয়া! থাকে, তখন 
যদি জল দিয়া ধৌত করিয়া, বস্ত্র বা গামছা দ্বারা পছিয়া ফেল! 
ষাঁয় ভাগই, নতুবা তাহারা ঘন্মকুপের মুখ বন্ধ করিয়! দেয়। এই- 
রূপে সমস্ত দিবসে প্রায় অন্ধ তোলা ওজনের বিষাক্ত পদার্থ 
ৰাহির হইয়। যায়। যদি বার্ণিদ বা অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা 
সমস্ত শরীর এরূপ আবৃত করা যায় যে, পোঁমকৃপ বন্ধ হইয়া যায় 
ও ঘর্্থ বাহির হইতে ন।,পাক্, তাহা হইলে, নিশ্বাস বন্ধু, হইলে 
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যেমন প্রাণিগন মরিয়া যায়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ অতি 
শীঘ্র মরে। 

চম্মের ভিতর যেমন ঘর্মকুপ আছে, সেইরূপ আর এক 
প্রকার নল আছে, তাহা দ্বার কিয় পরিমাণে তৈলাক্ত পদাথ 
বাহির হইয়া চরকে লিপ্ধ রাখে। ইহাদিকে তৈলকুপ কহা 
যায়। উষ্ঃপ্রধান দেশবাসী কুষ্ণবর্ণ মন্গষ্যগণের শরীর এই তৈল- 
পদার্থ দ্বার শ্নিপ্ধ থাকা যত প্রয়োজনীয়, শীতপ্রবান দেশবাসি- 
গণের পক্ষে তত নহে; তজ্জন্ত করুণাময় ও মিতব্যয়ী বিধাত! 
উষ্ণদেশীয় লোকের শরীরে এই সকল তৈলকুপ যত দিয়াছেন, 
শীতপ্রধান দেশবামিগণের শরীরে তত দেন নাই। 

এই ছুই কার্ধ্য ভিন্ন, চর্ম দ্বারা তাপের পরিমাণ ঠিক থাকে, 
তাহা অই্টম অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । চতুর্ঘতঃ, চর্ম দ্বারা শোষণ 
কার্ধ্য হয়। ঘবিয়া ঘধিয়া তৈল মাধিলে শর্দীরের ভিতর প্রবেশ 
করে একথা কেহই অবিশ্বাস করেন না। একাদশীর দিবস 
তৃষ্ণাতুরা বিধবার! ম্লান করিয়! কিরৎ পরিমাণে তৃষ্ণা নিবারণ 
করেন এবং সমুক্রমধ্যে নাবিকগণের পরিষ্কার জলের অভাব 
হইলে, তাহার! সমুদ্রেক্ লবণাক্ত জলে বস্ত্র ভিজাইয়। এ বস্ত্র পরি- 
ধান করিয়৷ কথঞ্চিং পিপাস! নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। এই 
সকলদ্বার। প্রমাণ হইতেছে যে, চর্ম দ্বারা শোষণ কার্য সম্পন্ন হয়। 

উপরে চর্মের যে চারিপ্রকার কার্য বর্ণনা করা হইল, তদ্থ্য- 
তত চর্ব দ্বারা আর এক অতি প্রধান কার্ধ্য হইয়া থাকে; 
ইহাকে স্পর্শ কহে এবং এই কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা থাকাতে 
চর্খকে স্পর্শেক্জিয় কহা যায়। এক্ষণে স্প্শেকন্্িয়ের বিশেষ বিবরণ 


প্রদান করিতে প্রবৃন্ত হইলাম । 
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স্পর্শেন্দিয় । 

কোন পদার্থ শরীরকে স্পর্শ করিলে যে ইন্জিয় দ্বারা তাহা 
বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই ম্পর্শেক্জিয় কহে। চর্ম্ই ইহার 
গ্রধান স্থান। জিহ্বা নাসিকাদি ইন্ছরিয় দ্বারাও স্পরশজ্ঞান অল্প 
পরিমাণে লাভ হয়। 

আমাদিগের বাহ্াত্বকের অব্যবহিত নিয়ে নিয়ত্বকে অসংখ্য 
স্পর্শগ্রস্থি আছে। যদ্দি কোন কারণে উপরের চর্ম উঠিয়া 
যায় তাহা হইলে নীচে যে লালবর্ণের চন্দ দেখ! যায় উহাই 
নিয়ত্বক্‌। এই ত্বক ঈষৎ স্ফীত হইয়া অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুপ্র ফুলের 
ঝুঁড়ির ন্তায় আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । ইহাদিগকেই 
স্পর্শগ্রন্থি কহে। যেখানে এই সকল গ্রন্থি অধিক, সেই খানেই 
স্পর্শশক্তি বলবতী। করতল ও পদতলে ইহাদের সংখ্যা অধিক 
বলিয়া এই ছুই স্থলে ম্পর্শশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। মনোযোগ 
করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের করতল বা! 
হাতের তেলোতে শত শত সরু সরু রেখ! পার্থ্াপার্থিভাবে 
চতুর্দিকে গিয়াছে । এই সকল রেখা আর কিছুই নহে, কেবল 
বছসংথাক স্পশগ্রস্থি শ্রেণীবদ্ধ হইয়। দণ্ডায়মান থাকাতে রেখার 
মত দেখাইতেছে । ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক 
রেখা! কেবল বিন্দু বিন্দু উচ্চস্থানের সমষ্টি মাত্র / শরীরের সর্ব- 
স্থানে বিস্তৃত এই সকল স্পর্শগ্রস্থির মধ্যে অতি স্ুক্ সুক্ষ বহু- 
সংখ্যক স্সায়ুহথত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকাতেই স্পশগ্রন্থি সকলের 
স্পর্শবোধশক্তি আছে। 

স্পর্শেক্জিয় দ্বারা আমরা, জগতের প্রায় সকল পদার্থেরই 
আকার, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ সকল জ্ঞাত হইয়া থাক্ি। ইহার 
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জন্য হস্ত আমাদিগের গ্রধান সহকারী । বাস্তবিক ভন্তান্ট জন্তর 
সহিত তুলনায় মন্ুযোর হস্ত যেরূপ চতুর্দিকে ঘুরিতে সক্ষম। 
করতল যেব্প স্পশগ্রস্থিবিশিষ্ই এবং সেইজন্য জড় বস্ত্র সমগ্র 
গুণ জানিতে সমর্, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, হস্ত না থাকিলে 
আমরা পদার্থ সকলের দৈর্ঘা, বিস্তার, ক্োমলত!, কাচিন্ত প্রভৃতি 
গুণ জানিতে কখনই এত সমর্থ হইতাম না। কারণ, চক্ষদ্বার। 
পদার্থ সকলের সমগ্র গুণ জানাও যায় না এবং এক্ট সকল গুণ 
সম্বন্ধে যত ভ্রম উৎপন্ন হয়, হস্ত না থাকিলে তাহার সংশোধনও 
হয় না। 

যখন কোন পদাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শরীরের চর্খস্থ স্পর্শ- 
গ্রন্থির সহিত একত্রিত হয়, তখন এ ক্রিয়াকে “সামান্ত 
স্পর্শশ কহে। বিস্তৃত স্থানে জোরে স্পর্শ করাকে চাপ 
দেও? বলে। অধ আন্ধ। “হধাদে জেধবে আব ক্বধাকে ধি্খিদ্ব। 
দেওয়। কহে। | 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি কত তাহা 
পরীন্মণ করিবার ভন্ পণ্ডিতগণ শরীরস্থ দুইটা বিন্দু কত নিকটে 
থাকিলেও তাহাদিগকে ছুইটী বিভিন্ন বিন্দু বলিয়। অস্থুভব করিতে 
পার। বায়, তাহাই দেখিয়! থাকেন । শিক্ষার্থিগণ একটা খড় 
লইয়! দ্বিথগ্তত করিয়া! তাহার উভয় প্রান্ত সুখানুধি করিয়া 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লাগাইলে জানিতে পারিবেন যে, মধাম! 
অঙ্ুলির প্রাস্তভাগ ও জিহ্বার অগ্রভাগ সব্ধাপেক্ষা অধিক স্পর্শ- 
গ্রাহক। এই ছই স্থানে খড়ের উভয় প্রান্ত যদি ২ ইঞ্চ দূরে 
থাকে, তাহ! হইলেও তাহাদিগকে ছুই বিভিন্ন বিন্দু বলিঘ্না বোধ 
হয়। ইহার পর যথাক্রমে ওষ্টধরের মধ্যতাগ, জিহ্বার উপরি" 
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ভাগ প্রভৃতি স্থান স্পর্শগ্রাহক। গ্রীবা, বাহু ও উরুর মধ্যভাগ 
সর্বাপেক্ষা অল্প স্পর্শগ্রাহক * | 

একই প্ররুতির পদার্থ অন্ন স্থান স্পর্শ করিলে যেরূপ স্পর্শান্ু- 
ভব হয়, অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান স্পর্শ কাঁরলে এ পদার্থকে 
তদপেক্ষা আরও তীব্র বলিয়া বোধ হয়। যদি উষ্ণজলপুর্ণ 
পাত্রমধ্যে একটা অন্গুলী ডুবাঁন ধা, তাহা হইলে এ জলকে যে 
পরিমাণে উষ্ণ বলিয়া কোধ হয়, হাতথানি সধুদায় ডুবাইলে 
ত্তর্রপেক্ষা অধিক উষ্ণ বলির বোঁধ হইবে । এই জন্যই উষ্ণজলে 
সান করিবার সময় আমরা কখন কখন নিব্দোধ হইয়া পড়ি। 
যে জঙ্গে হাত দিরা গাত্রে সহিবে বলিয়া বোধ হয়, গাত্রে ঢাপিয়া 
দেখি যে, তাঁহার উষ্ণতা অসহনীর। 

জড়পদার্থের প্রাকৃতিক খুণ সকলের অধ্বিকাংশই আমর! 
স্পর্শেজ্জির দ্বারা জ্ঞাত হই বটে, কিন্তু শরীরস্থ মাংসগুলিও 
এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট সাহাব্য করে। যে ছাগমাংদ অনেকেই ভক্ষণ 
করিয়। থাকেন, তাহা বেমন পুষ্ট এবং জীবিত ছাগের শরীরে 
কাধ্যক্ষম, আমাদের মাংস তদপেক্ষা অধিক মোট! ও কার্ধযক্ষম 
অধিকন্তু আযাদের মাংনগুলির স্পর্শান্থুভব-শক্তির সাহায্যে 
আমরা ভারী পদার্থ ভুলতে, ঠেলিতে বা বহন করিতে কিরূপ 
শক্তির আবশ্যক হইবে, তাহ! এ পদার্থ স্পর্শ করিয়া হিসাব 
করিয়! লই । কিন্তু এই হিসাব করার কার্ধ্য যে কেবল স্পর্শে- 
জয়ের স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি বা মাংসের ভার অনুভব 


*  পরীক্ষাকালে খড়ের প্রাস্তদ্বয় খেন অধিক চাপ দিয় (শরীরের উপর ) 
বসান না হয়; কারণ, তাহ৷ হইলে দুরস্থিত স্রাযুগত্র সকল উদ্দীপিত হইবে এবং 
কম ম্পর্শশ্রহক স্থানেও অপেক্ষাকৃত অধিক স্পর্শ অনুভূত হইবে | 
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সি 


করিবার শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় এমনও নহে । এই কার্ষ্যে 
স্পর্শেক্ট্িয় ও মাংসকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মনও সর্ঝদা 
ব্স্ত। কোন্‌ বস্ত নাড়িংত কত বল আবশ্তক হইবে, তাহা পুর্বব 
অভিজ্ঞতা বশত্ঃ মন জ!নিতে পারিয়া' মাংসমধ্যে তছপযুক্ত বল 
প্রেরণ করে। দৃষ্টান্ত। যদি একটী এক মণ বা দেড় মণ 
ওজনের লৌহ-মুদগরকে ভ্রমবশতঃ কাষ্ঠিনির্মিত মুদগর ভাবিয়া 
তুলিতে যাই, তাহা! হইলে ও মুদগর নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে) 
কারণ, মাংসের যেরূপ বলে ইহা উন্তোলন করা উচিত ছিল, 
তদ্পেক্ষ। অল্প পরিমাণ বল প্রবুক্ত হইয়াছে । সকলেই দেখি- 
য়াছেন যে, অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিতে গিয়া, আমরা সময়ে 
সময়ে সকল ধাপগুলি নামিয়া আরও ধাপ আছে ভাবিয়া, 
যেই আরও নামিবাঁর চেষ্টা করি, সেই সম্মুখের ভূমিতে পা 
ঘষিয়! যায়| এই সকল স্থলে স্পর্শেক্জিয় ও মাংসের স্পর্শ 
মন্ুভব করিবার শক্তি ঠিক আছে, অথচ মনের ভ্রাজ্ত বিচার 
বশতঃ তাহা দ্বারা উপবুক্ত সাহাষ্য পাইলাম না বলিয়াই 
কেশ পাই। 

কেবল ইহাই নহে । মনের সাহায্য ব্যতীত আদৌ স্পর্শ- 
জ্ঞানই লাভ কর1 অসম্ভব । তুমুল যুদ্ধের সময় যোদ্ধ,গণ সংগ্রাম- 
কার্যে এত ব্যন্ত থাকেন যে, কেহ কেহ শক্রকর্তৃক গুরুতররূপে 
আহত হইয়াও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না। ঘরের 
ভিতর বসিয়া অন্ঠমনন্ক থাকিলে ঘরে ঘড়ি বাজিলে শুনিতে 
পাওরা যায় না, বা জোক আনিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পক্ষান্তরে অতিশয় মনঃসংযোণ করিলে সামান্ত স্পর্শজ্ঞানও 
অধিক বলিয়া বোধ হয়। যেসকল পীড়া বেদনাই প্রধান 
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লক্ষণ, তাহা! বে রাত্রিতে বাড়ে, অত্যন্ত মনংসংধোগ ভিন্ন তাহার 
অন্ত কোন কারণই নাই। | 

একই সময়ে বন্থ স্পর্শজ্ঞান লাভ অপেক্ষা যথাক্রমে এক 
একটী পদার্থ স্পর্শ করিলে, স্মরণ-শক্ষির সাহায্যে তাহাদের 
আপেক্ষিক তীব্রত অন্ুভব কবিতে পারা যায়। যথা, ছুইটী গুরু 
পদার্থ দুই হাতে অনুভব না করিয়া প্রথমে একটা ও তৎপরে 
অন্টা গ্রহণ করিলে কোন্টী অপেক্ষাকৃত ভারী, তাহা ভালক্ষপ 
জানিতে পারা যাঁষ | 

তুলন! করিষা স্পর্ণ অস্থুভব করিলে পদার্থের তীব্রতা যথার্থ 
অপেক্ষাও অধিক বোধ হয়। ঘর্মাভ্ত কলেবরে বায়ু সেবন 
করিতে বসিলে অপেক্ষাকৃত উষ্জ বায়ুকেও শীতল বলিয়! কোঁধ 
হয় এবং উতকট যন্ত্রণার কিঞ্ম্মাত্রও হাঁস হইলে সুখ ফলিয়া 
বৌধ হয়? 

বাহ পদার্থ দ্বারা যেরূপ স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়, কোন পদার্থ 
উপস্থিত না থাকিলে শারীরিক বা মানসিক অবস্থাবিশেষে ঠিক 
তজপজ্ঞান হইয়। থাকে! জরের সময় শীত ও গাজ্রদাহ, এবং 
নিজ্রিতাবস্থায় রেতঃপাঁত ইহার প্রমাণস্থল। অপিচ, ধর্ম কথ! ও 
ভরের কথায় যে লোমহর্ষণ হয়, দ্বশিত পদার্থের কথায় যে 
বমলেচ্ছ1 হয়, ভীরু লোকে রাত্রিতে একাকী থাকিলে যে ভূত 
প্রেত দেখিতে পায়, ও অন্ান্ বন্ৃস্থলে যে পদ্দার্থ বাতিরেকে 
স্পর্শষোধ হয়, তাহাতে স্পষ্টই দেখ! যায় যে, বাহা পদার্থের স্তায় 
মন ছারাও স্পর্শজ্ঞানোতৎপন্ন হয় । | রর 

স্বাভাবিক স্পশক্রিয়ায় ম্াযুহৃত্র সকলের পরস্পরের ক্রিক্নার 

মিলন বা সাম্য আবশ্তক। যখন ইহার বিপর্যয় হয়, তখন 


অয়োদশ অধ্যায় । ১৫৭ 





ফলের অতিশর কৌতুকাবহ তারতম্য উপস্থিত হয়। যদি একটা 
মটর এক হস্তের করতলে রাখিষা অন্য হস্তের তর্জনী ও মধাম 
অঙ্গুদীদয়ের মধ্যে ঘুরাণ যায়, তাহ! হইলে একটী মটর বলিয়াই 
বোধ হয়। কিন্ত যদি মধ্যম! অন্গুপীর উপর দিয়া তজ্জনীকে 
বাকাইয়৷ ধর] বাষ এবং এই অবস্থায় তর্জনীর সম্মুখ ও মধ্যমার 
পশ্চাৎ এই উভয় স্থানের মধ্যে মটরটীকে দুরাণ যায়, তাহা 
হইলে দুইটা মটর বলিয়! ভ্রম হইবে । 

শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শ বোধের বিশেষ বাবস্থ! দেখা যায়। 
বাহুমূল বা বগল, উরুদেশ, পদতল ও চুচুক এই সকল স্থানের 
স্পর্শান্থভব করিবার শক্তি অস্থুলী গ্রতৃতি স্থান অপেক্ষা অনেক 
অন্ন; তথাপি কোন প্রকার উত্তেজনা বশতঃ এই সকল স্থান সড়, 
সড়, করে এবং কাহারও ব1 প্রতিফলিত ক্রিয়া! বশত: হাসিতে 
প্রবৃত্তি হয়। 

অভ্যাস দ্বারা স্পশেন্রিয়ের যে উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, 
তাহ! অতি বিশ্বয়কর। ইংলও প্রভৃতি দেশে অন্ধগণ লেখা পড়া 
শিখিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ বড় বড় উচ্চ উচ্চ অক্ষরের 
আবশ্তক হয়। এই.সময়ে প্রত্যেক অক্ষরের উপর অন্ধ ছাত্রের 
কিয়তক্ষণ অঙ্গুলী রাখা আবশ্তক করে। ক্রমে উত্তমরূপ বর্ণ- 
পরিচয় হইলে শিক্ষার্থ এক একটী কথ! পড়িতে চেষ্টা করে। 
তথন আর প্রত্যেক অক্ষরের উপর অধিকক্ষণ অস্ত্রণী রাখিতে 
হয় না এবং চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি দর্শন করিয়া যঠ শীঘ্র পড়িতে পারে, 
তাহারাও, অঙ্গুলী দ্বার! প্রায় তত শীঘ্র পারে । তখন তাহারা 
এত কুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে সমর্থ হয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বর্ণপরিচয়েব্র ক, খ, অক্ষর অপেক্ষা ক্ষুদ্র অক্লরেও চলিতে পারে । 

১৪ | 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


নাসিক, ঘ্রাণেক্দিয় ও আতঘ্রাণ। 


নাসিকার নিকট গোলাপ পুষ্প ধরিলে অথবা গ্রলিত নর্দমার 
নিকট দীড়াইলে এক একটা বিশেষ বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। 
এই গন্ধ আত্ত্রাণ করা একটী ন্নাযুর কার্ধ্য। কিন্তু চক্ষু কর্ণ 
জিহ্বাতেও ন্নাঘু আছে, তবে কেন গোলাপ ফুল চর্বণথ করিলে 
জিহব। লে ভ্রাণ ন। পায়? কর্ণের নিকট ধরিলে কর্ণ কেনসে 
গন্ধ না পায়? ইহারউত্তর এই যে, গন্ধ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
একটা বিশেষ নায়ু আবশ্তক; সেই ন্নামু কেবল নাসিকাত্ডেই 
আছে--অন্তত্ত নাই ; সুতরাং নাসিক ভিন্ন অন্য কোন স্থানে 
গন্ধ পাওয়া যায় না । যদি নাসিকাতে এই স্নায়ু না থাকিত, 
তাহ! হইলে আমরা সকল পদার্থ দর্শন করিতাম, আস্বাদ 
জানিতাম ও পদ্গীর্থের অগ্ভান্ত গণ জানিতে পারিতাম ; কিন্ত 
কোন উবোরই গন্ধ পাইতাম ন!। যে বিশেষ ল্গায়ু দ্বারা আমরা 
গন্ধ আঘ্বীণ করি, তাহার নাম ““গন্ধগ্রাহী” স্নায়ু । নাসিকার 
ভিতর অঞ্জুলী প্রবেশ করাইলে যে কোমল শ্লৈম্মিক বিলী স্পর্শ 
করা যার, সেই স্থানের সর্ব পন্ধগ্রাহী হ্গায়ুর শাখ! প্রশাখ। 
বিস্তৃত হইয়া আছে; তাহাতেই গন্ধ আত্রাণ করিতে পারি। 
এই শ্লেম্ামর স্থানের নাম শৈজ্ঘানত্বক ( 

গন্ধ কাহাকে কহে? পুস্পের যে গন্ধ, তাহা কি পৃষ্পের 
অধ্যস্থিত কোন পদার্থ, অথবা পুম্পের বর্ণ যেমন একটী গুণ, 
সেইক্ষপ ইহীও একটী শুণ? ইহার উত্তর এই বে,.গন্ধ নিজে 
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কোন পদার্থ নহে; পুশ্পে গন্ধ নাই, গন্ধ আমাদিগের মনে 
জন্মায় । কিন্তু মন এই গন্ধ জানিতে চাহিলে, নাসিকার ভিতর 
গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর উপর পুণ্পের ক্কুত্র ক্ষুদ্র রেখু আসিয়া পড়। 
আবশ্তক। গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর উপর এইরূপে রেণু পড়িলে যে, 
স্পর্শ বোধক ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়! 
মনকে জানাইয়! দেক্স যে, দূরে বা নিকটে গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ রহি- 
য়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রেণু দ্বারা গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর ভিন্ন ভিন্ন 
গম্ধজ্ঞান হয় এবং মন সেই গন্ধজ্ঞান স্মরণ করিয়। রাখিতে পারে, 
সেই জন্তই আমর! পদার্থ না দেখিয়াও বলিতে পারি, 'দ্বত পোড়ার 
গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে £ "াপাঁফুলের গন্ধ পাইতেছি,, 
“এখানে কোথাও মৃতজস্ত পচিয়াছে, তাহার বড় হু আমিতেছে, 
ইত্যাদি । 
আদ্্রাপের নিয়ম 

আতঘ্রাণ কার্ধয সম্পন্ন হইবার জন্য নিয্ললিখিত কয়েকটা বিষয় 
অতিশয় আবশ্ঠক £-- 

প্রথমতঃ । আমাদিগের চতুর্দিকের বাতাসের ভিতর দিয়া 
পদার্থের ক্ষত ক্ষুদ্র রেণু আসিয়। নাসিকার ভিতর পড়া আবশ্যক । 
ফি পচা ছর্গন্ধময় দ্রব্য অথবা অতিশয় সুগন্ধিদ্রব্য কৌটার 
ভিতর পুরিয়া এত সাবধানে বন্ধ কর! যার যে, বাহিরের বাধুর 
সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহ! হইলে এ দ্রব্যের গন্ধ 
পাওয়া যাইবে না, কিন্তু কৌটা খুলিরা ঘরে রাঁখিলেই গন্ধ 
বাহির হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ । নাঁসিকার ভিতর কিয়ৎ পরিমাণে শ্লেম্মা থাকা 
আবশ্যক |” পদার্থের রেণু সকল এই শ্লেক্ষণতে গলিয়। গন্ধগ্রাহী 


১৩০ শারীর-বিধান। 


পোপি্্পপা তি শা পাশপাশি 


স্নায়ুর উপর উত্তমরূপে লাগিয়া যায়। এই শ্শেম্তা না থাকিলে 
এ সকল রেণু গলিতে না পাইয়া স্নায়ুর উপব ভালরূপ লাগে না, 
.স্লুতরাং গন্ধবোধও হয় না। সব্দির প্রথম অবস্থায় যখন নাসিকার 
ভিতর শুষ্ক ও শ্রেম্মাহীন হয়, তখন এই জন্তই কোন দ্রব্যের গন্ধ 
'ভালরূপ পাওরা যায় না। 
তৃতীয়তঃ। . এই শ্রেশ্ষাঁর পরিমাণ সমান সমান থাকা আব- 
শ্তক। অধিক শ্রেম্সা থাকিলে রেগু সকল তাহাতেই বাধিয়া যায়, 
সনাযুর উপর লাগিতে পায় না, তাহাতেও আদ্রাণের ব্যাঘাত হয়। 
এই জন্য স্দি পাকিলেও সময়ে সময়ে গন্ধ পাওয়! ধায় না। 
পদার্থের রেণুগুলি ঘি বেগে নাসিকার ভিতর শ্রবেশ করে, 
তাহা হইলেই উত্তমরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। এই জঙ্তই কোন পদী- 
খের প্রাণ বিশেষরূপে লইতে হইলে আমরা সেই পদার্থের উপর 
জোরে নিশ্বাস টানি; ইহাতে অনেকগুলি রেণু সজোরে 
নাসিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া গন্ধগ্রাহী স্নাযুর উপর আঘাত 
করে, এবং সেই জন্তই আমরাও এইরূপ করাতে তীব্র গন্ধ 
আপ্রাণ করি। 
আপ্রাণ করিবার ক্ষমতা সকল জন্তর সমান নহে। শ্বাপদ 
জন্তগণ অন্ত জন্তুর গন্ধ এত প্রাণ করিতে পারে যে, অনেক সময়ে 
কেবল গন্ধ প্রাণ করিয়া বহু দূর গিয়। পশুহনন করে । তাহাদের 
স্রাণশক্তি এত প্রবল না হইলে দূরে পলায়িত বধাজন্তকে ধরিতে 
পারিত না। এই সকল জক্ত উদ্ভিদের গন্ধ ভ্বাণ করিতে তত পটু 
নহে। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদভোজী জন্তগণ জন্তুগণের গন্ধ অধিক পাত 
না, কিন্তু উদ্ভিদের গন্ধ অতিশয় আঘ্রাণ করিতে পারে । মনুষ্য 
এই ছুইয়ের মধ্যবন্তী। কারণ, আমরা ফদিও কোন একটী 
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পাপা 


চতুর্দশ অধ্যমি। টি 


গন্ধ বিশেষ তীব্ররূপে পাই না বটে, তথাপি প্রায় সকল ভ্রব্যেরই 
গন্ধ কিছু কিছু আত্রাণ করিতে পারি। 
| সুগন্ধ ছুর্গন্ধ ও গন্ধহীনতা । 

এক প্রকার গন্ধ আন্ণ করিলে কেনস্থথ হয়, আর অন্য 
এক প্রকার গন্ধ আত্রাণ করিলে কেন ক্লেশ হয়, তাহ! বলা যায় 
না। কিন্তু সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভেদ বড় অধিক 
নাই | এপ দেখা যায় বে, একজন যে গন্ধকে তুর্গন্ধ বলে, 
অন্যের নিকট তাহা স্থগন্ধ বলিয়া বোধ হয় । পিঁয়াজ রস্থুন ও 
হিং ইহার দৃষ্টান্ত । এই তিন পদার্থের গন্ধ অনেকের নিকট 
উত্তম ও অনেকের মতে অতি জঘন্ত । এই প্রকার গন্ধ বহুকাল 
আঘ্বাণ করিলে গন্ধগ্রাহী স্বামু আর উহা দ্বার! উতেছ্িত হয় না। 
স্থতরাং উহ! সগন্ধ হইলেও নিগন্ধ বলিয়া বোধ হয়। যথা 
ধনীগণ অনেক সময়ে স্গন্ধ আত্রাধ করেন বলিয়া স্থরভি পদার্থ 
আদ্বাণ করিয়াও সৃষ্ট হন না, দরিদ্রগণ কদাচিৎ এরূপ আগ্াণ 
করিতে পান বলিয়া পরম আহ্লাদিত হরেন । আবার যে সকল 
দরিদ্র ছুর্গন্ধময় স্থানে বাস করেন, বহুকাল আদ্রাণ করাতে এ 
সকল দুর্গন্ধ বশতঃ তাহাদের আর ক্রেশ বোধ হয় না। 

কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, একজন যে গন্ধ পাইল, 
অন্তে তাহ! পাইল না। গন্ধদ্রব্যের সঙ্গে গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর মিল 
না হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব। যেব্যক্তি সঙ্গীত কিছুই বুঝে 
না, সে যেমন তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত 
হয় না, ইহাও সেইব্ধপ। ইষ্টক বা কয়লার সুক্ষ চূর্ণ এবং 
কিংশুক বা কর্ণিক পুম্পের রেণু শৈজ্ঘানত্বকে পতিত হইলেও 
গদ্ধ পাওয়া, যায় না, জল ও বায়ুর কোন গন্ধই নাই, এই জন্ত 
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এই সকল পদার্থকে নির্গন্ধ পদার্থকহে। এই সকল পদার্থ গন্ধ- 
গ্রাহী ্নারুকে কেন উদ্দীপিত করিতে পারে না» অথচ এক বিন্দু 
আতর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এবং অদ্ধ রতি পরিমাণ মুগনাভি 
বনু বৎসর পর্য্যন্ত কেনই বাঁ গন্ধ প্রদান করিতে পারে, তাহার 
কারণ বল! যায় না। 

জনৈক সন্ত্ান্ত ব্যক্তির অনেক বয়ল পর্য্যন্ত গন্ধগ্রহণের 
ক্ষমতা ছিল; কিন্তু একদা তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইয়! 
অতিশক্প আঘাত প্রাঙ্ড হইয়াছিলেন ;) সেই অবধি তিনি আর 
কোন পদার্গেরই গন্ধ অন্গুভব করিতে পারেন না। এস্কলে 
আঘাত ব্শতঃ গন্ধগ্রাহী শ্লাযু যে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহাতে অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাহার নিজ কার্য করিবাব 
ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছে । 

আঘ্াণের উপকারিতা! । 

আঘাঁণ কার্ধা দ্বারা এই তিনটা উপকার হয়। (১) সুগন্ধ 
আঘ্রাণ দ্বার! স্ুখানুতব হয় । (২) দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই নাসা- 
রন্ধু বন্ধ করিতে স্বতঃই প্রবুন্তি হয়, বন্ধ করাতে উপকার এই 
হয় যে, দুষিত বায়ু নাসাপথে প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং 
ফুদ্‌ফুসে গিয়া রক্তকে বিষাক্ত করিতেও পারে না। (৬ গন্ধ 
আঘ্াণ করিয়া নান! পদার্থের গুকৃতি ও গুণাগুণ নির্ণয় করা 
যায়। 
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সা সিসি 


জিহ্বা, রসনেক্দ্রিয় ও আম্বাদন। 


আমর। ঘে সকল পদার্থ ভক্ষণ করি, দুইটী শুন্দর উপায় 
থাকাতেই তাহাদের আস্বাদ পাইয়া থাকি । প্রথমতঃ, নাসি- 
কাঁতে যেমন গন্ধগ্রাহী নামে একটা বিশেষ শ্লাযু থাকাতে গন্ধ 
জানিতে পারা যায়, সেইরূপ জিহ্বাতে স্বাদগ্রাহী নামে ছুঈটা 
শ্লায়ুর শাখা প্রশাখ! থাকাতে খাদ্য দ্রব্যের আম্বাদ পাওয়া 
যায়। এই ক্নাধু ছুইটা শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়। 
জিহ্বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উভয়েই 
স্বাদ গ্রহণ করে বলিয়া উভয়কেই “স্বাদগ্রাহী” কহা যায়। ইহারা 
না থাকিলে কোন পদার্থেরই আস্বাদ পাওয়া যাইত ন1। দ্বিতীয়তঃ, 
যেসকল পদার্থের আস্বাদ আমর। পাই, তাহারা লালার দ্বার] গলিয়। 
স্বার্‌গ্রাহী ন্নাধুর উপর লাগে বলিরাই আন্বাদ পাইয়া থাকি । 


মিশ্র ও অমিশ্র স্বাদ। 

মনুষ্যের অন্তান্ত সকল ইন্জিয় অপেক্ষা স্পর্শেন্িয়ের সহিত 
আস্বাদের অধিক সম্বন্ধ । সর্ষপ, লঙ্কা মরিচ ও কয়েক প্রকার 
তৈলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। লঙ্কা 
মরিচ বা! সর্ষপের গুড়। গাত্রে ঘর্ষণ করিলে থেরূপ জ্বালা বোধ 
হয়, চর্ধণ করিলে মুখের অভ্যন্তরেও সেইরূপ তীব্রতা অনুভব 
করা যায়। কেবলমাত্র বিভেদ এই যে, চর্বণ করিলে ইহাদের 
গন্ধ পাওয়ুু যার, গাত্রে ঘর্ষণ ক্লে তেমন গন্ধ পাওয়া যায় 
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সপ 


না। এইজন্য পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে, মি ফেমন 
একটা বিশেষ আস্বাদ, ঝাল প্রভৃতি কয়েকটা আশ্বাদ দেরূপ 
নহে! জিহ্বার উপর ঝাল স্পর্শ বশতঃ যেজালা উৎপন্ন হয় 
এবং সেই সমরে ঝাল পদার্থের যে গন্ধ পাওয়া বায় এই ছুইটী 
একত্রিত করিয়া আমরা প্ঝালের আস্বাদ” বলিয়া থাকি। 
বস্ততঃ ইহা কেবল জালা ও গন্ধ অর্থাৎ স্পশেেক্দিয় ও গ্রাণেন্ছিয়ের 
কার্ষ্যের সমষ্টি মাত্র-_অমিশ্র স্বাদ নহে। এইজন্য এই সকল 
দ্রব্যকে “মিশ্র স্বাছু” পদার্থ কহা বায়। সকল পদার্থ এবূপ 
নহে। কতকগুলি পদার্চের আস্বাদের সহিত স্পর্শ বা গন্ধ 
এতছুভয়ের কোনটারই সম্পর্ক নাই। কুইনাইন বা চিরেতার 
তিক্ত আস্বাদ, চিনির মিতা, ও লবণের আস্থাদ এই শ্রেণীভুক্ত । 
এইজন্য ইহাদ্দিগকে “অমিশ্র” বা বিশুদ্ধ স্বাছু” পদার্থ কহে। অন্ত 
কোন ইন্ছরিয়ের বিনা সাহায্যে ইহাদের আস্বাদ পাঁওয়। যায় । 

খাদা দ্রব্যের আস্বাদের সঙ্গে গন্ধের অতি নিকট সম্পর্ক । 
যে পদার্থ সুগন্ধ মসলাধুক্ত করিলে খাইতে অতি উত্তম হয়, 
তাহাই বিনা গন্ধে বিস্বাদ বোধ হয় ইহ। সকলেই জানেন। যে 
সকল পদার্থ আমরা রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করি তাহার প্রায় 
কোনটাই বিশুদ্ধ স্বাদ পদার্থ নহে। তাহাদের গন্ধ ও জিহ্বার 
উপর ঘর্ষণজনিত গ্রীতিকেই স্থস্বাদ বলিয়া থাকি । 

স্বাদের স্থারিত্ব। | 

কৌন কোন পদার্থ ভক্ষণ করার পর কিয়তকাল পর্য্যস্ত 
জিহ্বার উপর আস্বাদ থাকে । ইহাতে এই জানা যায় যে, হয় 
সেই পদার্থের কিয়দূংশ তখনও জিহ্বায় লাগিয়া আছে তাহাতেই 
্ায়ুর উদ্দীপনা! হইয়া আস্থাদ বোধ হইতেছে, অথবা যাহা 
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থাইয়াছিলাম তাহার কিছুই লাগিয়া নাই কিন্তু তাহার উদ্দীপন? 
বা উত্তেজন৷ স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর উপর এখনও কার্ধ্য করিতেছে। 
যে সকল পদার্থের এই গুণ আছে তাহাদের ভক্ষণ করার পর 
অন্য পদার্থ আস্বাদ করিলে এই দ্বিতীয় পদার্থের আস্বাদের 
তারতম্য হয়। এইজন্য গুড় খাইয়া পায়সন ভক্ষণ করিলে 
প্রান্নসের মিষ্টতা পাওয়া যায় না; কারণ গুড়ের তীব্র মিষ্টতা 
স্বাদগ্রাহী ন্নামুদ্ধয়কে এত উদ্দীপিত করিয়াছে যে পায়সের ক্ষীণ 
মিষ্টতায় ততদুর পারে না। পক্ষান্তরে অন্য কতকগুলি পদার্থ 
আছে তাহাদের একটার আস্বাদ অন্থটাকে তীব্র করিয়া তুলে। 
এইবরূপে নারিকেল ও মুড়ি, ক্ষীর ও কাটাঁল প্রভৃতি বিবিধ থাদ্য 
আমরা বিজ্ঞান পাঠ না করিয়াই একত্রে খাইতে শিক্ষা করি। 
দর্শনেজ্িয় সম্বন্ধে ঘেমন 'একটা বর্ণ আর একটীকে উজ্জল করিয়। 
তুলে, তেমনি রসনেন্দ্রিয় বিষয়েও ছুই বিভিন্ন আশ্বাদের পর- 
স্পরের উদ্দীপক ক্ষমতা আছে । 

বহুক্ষণ একটা বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন ত্র বর্ণকে 
ক্রমে ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বহুদিন এক পদার্থ আম্বাদ 
করিলে তাহার তীব্রত। ক্রমেই কম বোধ হয়। একই প্রকার 
থাঁদ্য পদার্থ বহুদিন ক্রমান্বয়ে ভক্ষণ করিলে যে তাহাকে পূর্বরবৎ 
সুশ্বাহ বোধ হয় না তাহার কারণ এই যে, একই পদার্থ প্রথম 
প্রথম স্বাদগ্রাহী স্াযুদ্বয়কে যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিত, 
পরে আর সেরূপ পারে না। বিস্ত যে সকল মিশু ও অমিশ্র 
স্বাছু পদার্থ স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর যথেষ্ট উদ্দীপক কেবল তাহাদের 
পক্ষেই এই নিয়ম খাটে, ষে সকল পদার্থের উদ্দীপনা শক্তি 
অধিক নাই অর্থাৎ যাহাদের অধিক স্বাদ নাই, তাহার! এ নিয়- 


১৬% শারীর-বিধাঁন। 


মের বশ নহে, এই জন্তই ভাত, কুটী, জল, প্রভৃতি পদার্থের গ্রত্তি 
কোন সুস্থ ব্যক্তিরই কখন অরুচি হয় ন!। 
সু্বাদ ও বিশ্বাদ। 

সুস্বাদ ও বিস্বাদ বোধ বনু পরিমাণে শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল। 
ব্ঙ্গদেশের বিস্তর লোক গলিত মত্ন্ত উপাদেয় বোধে ভক্ষণ 
করেন কিন্তু স্বতাদি পদার্থ ছুর্গন্ধ বলিয়া! খাইতে চাহেন না। 
ইউরোগীয়গণের অনেক খাদ্য ভারতের লোক পছন্দ করেন না, 
আবার আমাদের বিস্তর স্ুখাদ্য ইউরোপীয়গণ খাইতে চাহেন 
না। এই ভারতের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে 
রুচির এতই বৈষম্য যে তাহ! কথনই স্বাভাবিক নহে। বংশ- 
পরম্পরাগত শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলমাত্র। 

ভ্রাণশক্তির তারতম্য বশতঃ আম্বাদ বোধের বিভেদ হয় ! 
ধাহাদের ঘ্রাণশক্তি অধিক তাহার! খাদ্য দ্রব্যের আম্বাদ যত 
উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন, অন্ন স্রাণশক্তি সম্পন্ন বাক্তিরা সেরূপ 
পারেন না। আবার শারীরিক অবস্থা বিশেষে স্বাদ বোধের 
তারতম্য হয়। যে পদার্থ বছদিন খাওয়া হয় নাই তাহা অপেক্ষা- 
কৃত স্বাদহীন হইলেও স্বাদগ্রাহী ্নাুর প্রীতিজনক উদ্দীপন! 
করিতে পারে, এই জনই দীর্ঘকালের পর খাইলে তিক্ত কষায় 
প্রস্তুতি আস্বাদঘুক্ত খাদ্যও ভাল লাগে, এবং অনশনেত্ধ পর 
সামান্য দ্রব্ও উপাদেয় বোধ হয়। পক্ষান্তরে পীড়া, ছুশ্চিস্ত। 
প্রভৃতি বশতঃ স্বাদগ্রাহী স্বায়ুর ক্ষমতা এত হাস প্রাপ্ধ হয় যে, 
'অতুযুন্তম খাদযকেও বিস্বাদ বোধ হয়! ্‌ 

মিষ্ট, তিক্ত, কষাক্স প্রভৃতি আশ্বাদ কিরূপে উৎপন্ন হয় ও 
বোধ হয়, তাহ! অদ্যাপি স্থির হয় নাই। বর্ণের মধ্যে লোহিত, 
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হরি প্রভৃতি বর্ণ সকল আলোকের গতি বা আন্দোলন বিশেষ 
হারা উৎপন্ন হয় ইহ! জান! গিয়াছে, কিন্ত গন্ধ ও স্বাদের বিষয়ে 
কোনটা হূরগন্ধ, কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত কেন বোধ হয় তাহা 
অদ্যাপি জানা যায় নাই। | 

খাদ] ভ্রব্য ব্যতীত অন্ত উপায়েও আশ্াদ উৎপন্ন হয়। যদ্দি 
জিহ্বার অগ্রভাগে জোরে টোক! মার! যায় তাহ! হইলে কখন 
ঝাল কখন লবণের ন্যায় আম্বাদ পাওয়া যায়। আবার, যদি 
জিহ্বার মৃূলভাগে এরূপ করা বায়, তাহ হইলে তিক্ত আস্বাদ 
পাওয়া যায়। 


আশ্বাদের উদদেস্ত | 
আ্বাদ ক্রিয়ার ছুইটী উদ্দেশ্ত, ১। স্থাদজনিত নুখ- 
 ছুঃখাদি জ্ঞান ২। খাদ্য ও অখাদ্য নির্ণয় করা। ইতর জন্ত- 
গণের মধ্যে এই দ্বিতীয় উদ্দেশ, সাধন করিবার শক্তি অতিশয় 
বলবতী। পর্ধযটকদিগের নিকট অবগত হওয়া খান যে, 
বানর প্রভৃতি জন্তগণ বন মধ্যে অসংখ্য প্রকার ফলভঙক্ষণ করে, 
কিন্ক কোন কোন ফল দেখিতে স্থন্দর তাহাও খায় না, অথব। 
মুখে দিয়াই ফেলিয়! দেয়। সময়ে সময়ে এই সকল ফলের গু 
না জানিয়! ভক্ষণ করাতে মনুষ্য পর্য্যন্ত মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন। 
সাধারণতঃ যাহা কিছু স্স্বাদ তাহার অধিকাংশই আমাদের 
খাদ্য ও শরীরের উপকারী । 
অভ্যাস দ্বার! শ্বাদ গ্রহণের ক্ষমত| বাড়ান যায়। 
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কর্ণ, শ্রবণেক্ড্রিয় ও শ্রবণ । 


শব শ্রবণ করিবার যন্ত্রঘয়ের নাম কর্ণ। ছুইদিকের কর্ণেরই 
গঠন একরূপ। বর্ণনার জন্য প্রত্যেক কর্ণকে তিন ভাগ 
বিভক্ত কর! যায়, ইহাদের নাম বাহা, মধ্য ও অস্তঃকর্ণ। এক্ষণে 
এই তিন অংশের গঠন ও কার্য যথাক্রমে বর্ণনা করিব। 


১। বাহাকর্ণের গঠন ও কার্ধ্য বিবরণ । 
ছুই দিকের চক্ষের পশ্টান্তাগে যে ঝিনুকের ন্যায় আকার 
বিশিষ্ট কোমল ও বন্ধুর যন্ত্দ্ধয় আছে সাধারণতঃ তাহাদিগকেই 
কর্ণ কহে। এই ছুইটীই বাহ কর্ণের প্রধান অংশ। ইহাদের 
মধ্যস্থল দিয়! একটী সরু কলমের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইলে 
প্র কলম একটি নলের ভিতর দিয়া গমন করে এবং পরিশেষে 
একখানি পাতলা চন্মের উপর আঘাত করে। এই নলের নাষ 
কর্ণবিবর ও পাতলা চর্ম্ের নাম কর্ণের প্রথম পটহ। বাহিরের 
শ্বিমুকের স্তাঁয় অংশ হইতে কর্ণপটহ পর্ধান্ত সমুদায় যন্ত্রটীকে 
বাহ কর্ণ কহা যায়। অতএব বাহাকর্ণের ছুই অংশ) এক 
ংশ দেখিতে ঝিন্ুকেরন্তায় এবং কোমল, বন্ধুর ও প্রকাহ, 
পরস্পরের মন্তকের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা দেখিতে পাওয়! বায়, 
অপর অংশ নলবৎ উহাও এ দৃশ্ত অংশের গর্ভের ভিতর দৃষ্টি 
করিলেই দেখা যায়। আমর! কাণে হাত দিলেই দেখিতে পাই 
ে, বাহা কর্ণের দৃশ্য অংশের উপর হইতে ছুইটী উচ্চ বক্র রেখা 
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নামিয়াছে, হঠাৎ বোধ হয় যেন ছুইটী সমকেন্ত্রী বৃষ্থার্ধ অঙ্কিত 
রহিয়াছে। এই হুইটীর নীচে ছাগলের ক্ষুত্র বাটের গ্তায়- 
ছোট ছোট ছুইটী উচ্চ স্থান। এই সকল সীমার মধ্যে একটা 
প্রশস্ত গর্ভ রহিয়াছে, তাহাতেই সমস্ত কর্ণটী বন্র দেখাইতেছে। 
নবম প্রতিক্কতি। বামদিকের বাহ্‌ মধ্য ও অন্তঃকর্ণের গঠন ।* 





ঘ জঞঝ 
শব্ধকে বাতাস হইতে কর্ণপটহ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়াই বাহ 
কর্ণের একমাত্র কার্ধ্য। দেখা যাঁউক এই কার্য কিরূপে 


সম্পন্ন হয়। 


* ক, বাহ্‌ কর্ণের দৃষ্থ বা ঝিনুকের সভায় অংশ । খ, তন্মধাস্থিত গহ্বর | 
গ কর্ণবিবয় । প্রথম পটহ। ৬ হাতুড়ি হাড়ের মণ্তক ; বাটটী প্রথম পটকে 
ফারিয়া আছে । চ নেয়াল হাড়, ছরেকাবহাড়। জ, রেকাব হাড় যেগোল 
অংশের উপর লাগিয়া আঁচে উহ! ছ্িতীয় পটহ। ঝ প্রবেশ গহ্বরের শেষ) 
অঃ শস্কুক নল । ট প্রবেশ গহ্বর আরম | 5 অর্থচল্লাকার নল। 


টি 
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শব প্রবেশের উপায় সমৃহ। 

যে সকল উপায়ে বাহিরের বাতাস হইতে কর্ণের প্রথম পটহ 
পর্য্যস্ত শব্ধ যাইতে পারে, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা 
যায় ৫ ূ 

প্রথমতঃ | কর্ণবিবরের ভিতর দিয়া গমন। এই কাধ্য 
আঁবাঁর দুইটা উপাষে সাধিত হইতে পাঁরে যথা £-- 

ক। সরল রেখায় গ্রুবেশ। 

থ। প্রতিকলিত ও দ্বিগ্রতিফণ্লত হইয়! প্রবেশ । 

দ্বিতীয়তঃ । শব্দ পরিচালন। 

তৃতীয়তঃ। বিবরস্থ বায়ুর প্রতিধ্বনি । 

প্রথম শ্রেণীর ছুইটী উপায়ের বিষয়ই প্রথমে দেখা যাঁউক :-.. 

ক। সরল রেখায় প্রবেশ। 

কর্ণবিবরেরর ভিতর সরল রেখায় শব্ধ প্রবেশ করিলে উহা 
সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। ইহার দৃষ্টাস্ত সকলেই 
দেখিযছেন। যখন দুরের কোন শব শুনিয়া কোন্‌ দিক হইতে 
শব্দ আসিতেছে স্থির করিতে ইচ্ছা হয় তখন আমর! কর্ণ ফিরা- 
ইয়া! যে দিক হইতে শব্দ আলিতেছে সেই দিকে কর্ণবিবর লইয়া 
_স্বাই এবং পরিশেষে যখন শব্দের আত ও কর্ণবিবর এক সরল 
রেখায় আগমন করে, তখন সর্বাপেক্ষা উচ্চ শব বোধ হওয়াতে 
বুঝিতে পাঁরি যে অমুক দিক হইতে শব্দ আসিতেছে । 

খা গুতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হুইয়। গ্রবেশ 1 
অনেক সময় সরল রেখায় প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল বাহ- 
কর্ণের উপর আসিয়৷ লাগিতে থাকে। তখন কিরূপে বিবয়ে 
গ্রবেশ করে? হুর্যের আলোক যেমন দর্পণের উপর পতিত 
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শ্ 


হইয়া বক্রভাবে আমাদের ঘরের ভিতর দেওয়ালে গিয়া পড়ে 
শব্দও সেইরূপ বাহ্কর্ণের উপর প্রতিহত হইয়া যখন ফিরিতে 
থাকে, তখন যে রেখায় আসিয়াছিল ফিরিয়া সে পথে না গিয়া 
অন্ত এক সরল রেখায় কর্ণবিবরে প্রবেশ করে। ইহাকেই প্রতি- 
ফলিত হইয়া প্রবেশ কহে। 

কখন কখন বাহ্বকর্ণের উপরে শব এরূপভাবে পতিত হয় 
ষে, প্রতিফলিত হইয়াও কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে পারে না, 
কেবল বাহিরের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গিয়া পড়ে। এই 
দ্বিতীয় স্থান হইতে পুনরায় প্রতিফলিত হইয়া! কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট 
হয়। ইহাকেই দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া প্রবেশ করা কহা যায় । 

মনুষ্যগণের বাহ্‌ কর্ণ যেরূপ বন্ধুর ও বক্রভাবে অবস্থিত 
তাহাতে প্রতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া শব্দ গ্রবেশ করিবার 
বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। দূরস্থ ব! অস্পষ্ট শব শ্রবণ করিবার জন্ত 
সময়ে সময়ে আমরা নিজ নিজ হাত গণ করিয়া কর্ণের পিছনে 
ধরি) এত বড় গণ্ড্ষের ভিতর শব্ধ প্রতিফলিত ও দ্বপ্রতিফলিত 
হইবার অনেক স্থান হয়, স্থতরাং শব্দ ও অতি স্ুস্পষ্টরূপ শুন! যাঁয়। 

দ্বিতীয়তঃ । শব্দ পরিচালন। উপরি উক্ত ছুইটা উপানে 
অতি অল্প শব্দই কর্ণের ভিতর প্রবেশ ক'রতে পারে, অধিকাংশ 
শব্ধ বাহ্‌ কর্ণের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। যেমন ধাতু নির্মিত 
দণ্ডের এক দিক অগ্নিতে ভুবাইলে তাপ পরিচালিত হুইয়! তাহার 
জপর প্রান্তে গমন করিয়া &ঁ দিক উত্তপ্ত করে, সেইরূপ বাহ 
কর্ণের কোন স্থানে শব পতিত হইলে এ শব্দ কর্ণের ভিতর দিয়া 
প্রথম পটহ পর্যযস্ত গমন করে! যেমন চাকের কাষ্ঠময় অংশে 
জোঁরে আঘাত করিলে সেই আন্দোলন পরিচালিত হইয়া পারের 
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চর্পময় অংশ পর্যযস্ত গমন করে ও অল্প অল্প শব্দ উৎপন্ন করে, 
সেইরূপ বাহা কর্ণের উপর শব্দ পতিত হইয়া প্রথম পটহ্‌ পর্য্যস্ত 
পরিচালিত হয়, এবং পটছকেও আন্দোলিত করিয়া তুলে । পাছে 

এরূপ করিয়াও ছুই চারিটা শব ন্ট হয় এই জন্য বাহ্‌ কর্ণের 

ঝিন্বুকবৎ বন্ধুর অংশের উপর এত উচ্চ নীচ স্থান নির্দাণ কর! 

ভইয়াছে যে, শব্দ যে কোন রেখাতেই আন্মুক না কেন একটা 

ন| একটা উচ্চ স্থানের উপর পড়িবেই পড়িবে, এবং পড়িলেই 

পরিচালিত হইয়া প্রথম পটহ পর্য্যস্ত গমন করিয়া পটহ চর্দকে 

আঘাত করিবে । উচ্চ নীচ স্থান গুলির ইহা ভিন্ন অন্য কোন 

আবশ্যকতা দেখা যায় না। | 

তৃতীয়তঃ | সর্বদাই কর্ণ বিবৰে কিয়ৎ পরিমাণে বাু 

সঞ্চিত থাকে । কোন শব্দ বিবরের ভিতর প্রবেশ করিবামান্র 
এই বায়ু দ্বারা তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়| অতিশয় বেগ ও জোরের 

সহিত কর্ণ গটহের উপর আঘাত করে । 

২। মধ্যকর্ণের গঠন ও কার্ধ্যবিবরণ । 
প্রথম পটহের সম্মুখে যেমন কর্ণবিবর রহিয়াছে তেমনি 

ইহার পশ্চাঁদভাগে ক্ষুদ্র হাতুড়ির স্তায় একখানি হাড় আছে। 

হাতুড়ির বাটের স্ায় অংশটা পটহের পশ্চাদভাগে লাগিয়া! আছে,. 
হাতুড়ির মাথাটা হ্র্ণকারের নেয়াল নামক যস্ত্ের ম্বাক়্ একখানি 

ছোট হাড়ে বাধিয়া আছে, এবং সেই নেয়াল হাড় খানির তলায় 

দাড়ায় চড়িবার রেকাবের সভায় একখানি হাড় লাগিয়া আছে, 

&ঁ রেকাব হাড়ের অন্ত প্রান্ত একটা ডিস্বাক্তি ছিদ্রে এক টুক্ল্লা 
পাত্ল! চরে সঙ্গে সংলগ্ন আছে, ইহাকে দ্বিতীয় পটহ কহা যার। 

পরস্পর সংলগ্ন এই তিন খানি ক্ষুদ্র হাড় মন্তকের ভিতর কোটার 
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হ্যায় একটা ক্ষুদ্র গর্ভের মধ্যে রহিয়াছে । এই গর্ত কিয় পরি- 
মাঁণ বাতান ও এই তিন খানি হাড়ে পরিসূর্ণ আছে। এক্ষণে 
ইহাদের কার্য দেখ। ষাউক। 
প্রথম পটহের কার্ধ্য। 
কর্ণবিবর স্বয়ং একটী অস্থি নির্শিত নল। এই নলের পশ্চাদ্‌ 

দিকের ছিদ্রে প্রথম পটহ সংলগ্ন রহিয়াছে । ঢাকের কাষ্ঠ 
নির্ষিত অংশেরসীমার চর্ম যেমন দৃড় বা টান ভাবে সংলগ্ন থাকে, 
সেইক্ষপ কর্ণবিবরের অস্থিময় নলের সীমাতে প্রথম পটহ অতি 
সুদ ও টানা ভাবে লাগিয়া আছে। সুতরাং ঢাকের চামড়ার 
উপর থাবড়া মারিলে যেমন তাং তাং শব্ধ হয় ও সেই শব ঢাকের 
ভিতরের বাতাদেও গমন করে, (তমনি এই চর্দপটহের উপর 
শব্দ পতিত হ্ইয়া পটছকে আন্দোলিত করিয়া! বাহ কর্ণ হইতে 
মধ্য হর্ণে গমন করে। বধদ্দি কর্ণবিবরন্ধপ নলের প্রাস্তভাগে চর 
সংলশ্ব না হইয়া হাড় বা অন্ত কোন কঠিন পদার্থ খাকিত, তাছ! 
হইলে তাহার মধ্য দিয়া শব্দ এত সুন্দর রূপে গমন করিতে 
পাতি না, কারণ চণ্্ন যেমন শব্ধ বহন করিতে পাঁরে অস্ত 
কোন পদার্থই সেরূপ পারে না। এই জন্য যদি ঢাক বা ঢোলের 
মুখে চর্ধ ন। দিয় কাষ্ঠ জীটিয়! দেওয়া যায় তাহা হইলে আর 
তেমন ভাল শব্ধ বাহির হয় না, এবং এই কারণেই সিন্দুক বা 
ৰাক্স বাঁজাইলে যে শব্ধ হয় টোলের শব্দ তাহা অপেক্ষা ভাল । 
আবার, যেষন ঢোলের উপরকার চর্খ চিলা করিয়া! দিলে 
বাজনার শব্ধ বাহির হত্ব না সেইনপ প্রথম পটহ যদ্দি টানা ন! 

হুইস্কা শিথিল হইত তাহা হইলেও কোন শব্ধ গুনিতে পাওয়! 
যাইত না । 
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উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পটহের পশ্চাদভাগে হাতুড়ি 
হাড়ের বাটের স্ভায় অংশ লাগিয়া! আছে, এবং তাহার পর আর 
ছুইথানি হাড় আছে। পটছের অব্যবহিত পশ্চাতে হাড় লাগিয়া 
থাকাতে কার্ধ্য এই হয় যে, বাহির হইতে যে শবের তরল 
আসিয়া আঘাত করে, তাহার একটুও নষ্ট না হইয়া নিকটস্থ হাড় 
কয়েক খানির ভিতর গমন করিতে থাকে । 

মধ্য কর্ণস্থ অস্থি ও বায়ুর ক্রিয়!। 

এখন জিজ্ঞাম্ত এই ষে, এই হাড় তিনখানির কার্ধ্য কি? 
আমাদের ম্তকের বহির্ভাগ সমুদ্ায়ই অস্থিময়। এই অস্থিময় 
মন্তকের ভিতর গর্ত কাটিয়া একটী কোট নির্মাণ করা এবং 
সেই কোটার মধ্যে অল্প পরিমাণে বাতাস ও তিন টুকুরা হাড় 
রাখিবার উদ্দেশ্ত কি? হাড় তিনখানি এই বাতান পরিপূর্ণ 
গর্তের ভিতর থাকিয়াও যদি কেবল মাত্র পটহের সহিত সংযুক্ত 
না থাকিত, অর্থাৎ যদ্দি মাথার হাড়কে ছুইয়! থাকিত তাহ! 
হইলে প্রথম পটহ হইতে শব্দ সকল হাতুড়ি হাড়ের ভিতর 
প্রবেশ করিয়। মাথার অন্য অন্য হাড়ের ভিতর ছড়াইয়া পড়িত, 
সুতরাং শব্দের কতকগুলি তরঙ্গ মাথার চুলে কতকগুলি 
বাঁ চক্ষের নিকট উপস্থিত হইত, এবং এইক্দপে প্রায় সকল 
শব্দই বৃথ! নষ্ট হইত এবং শ্রবণকার্ধ্যও অতি সামান্ত পরিমাণে 
হইত। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কামানের শব কর্ণে 
প্রবেশ করিলে চুল খাড়া হইয়া! উঠিত চক্ষু ও দস্ত টন্টন্‌ করিয়া 
বেদনাবুক্ত. হইত; কিন্তু কামানের শব যে অত অধিক তাহ! 
বুঝিতে পারিতাম না । সুতরাং সাধারণ শব্ধ সকল ভাল রূপ 
ন! শুনিতে পাইয়। সকল মানুষই ন্যুনাধিক বধির হইত । কিন্ত 
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মাথার হাড়ের সহিত সংযুক্ত ন! হইয়৷ কেবল অল্প পরিমাণ 
বাতাসের মধ্যে ঝুলিয়। থাকাতে এবং কেবল মাত্র ছুই দিকের 
পটহে লাগিয়া থাকাতে এই হাড় তিন থানির দ্বারা এই কার্ধ্য হয় 
যে, শব্দ প্রীথম পটহের উপর পতিত হইয়া! যখন মধ্য কর্ণে প্রবেশ 
করে তখন সেই শব্ধ হাড় হইতে বাতাসে শীঘ্র যাইতে পারে না, 
স্তরাং নষ্ট বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া কেবল হাড় তিনখানির 
মধ্য দিয়াই গমন করিয়! দ্বিতীয় পটহে উপস্থিত হয় । 

হাড় হইতে বাতাসে শব্দ চলিয়া! যাইতে না পারার কারণ 
এই যে, কঠিন, তরল বা! বাম্পীয় এই তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে 
একই প্রকার পদীর্থের ভিতর শব সকল যেমন স্যচ্ছন্দে পরি- 
চালিত হয়, এক হইতে অন্য প্রকার পদার্থে (যথা কঠিন হইতে 
তরল পদার্থে বা তরল হইতে বান্পীয় পদার্থে) তত শীপ্র পুরি- 
চালিত হয় না। এই জন্তই মাথার হাড় ও ক্ষুদ্র হাড় তিন খানির 
মধ্যে এত সাবধানে কিয়ৎ পরিমাণে বাতাস রাখা হইয়াছে । 

এই বাতাসের পরিমাণ ঠিক না থাকিলে প্রথম পটহের কার্য্য 
চল৷ ভার হইত । যে বাতাসের কথা বল! হইতেছে তাহা আমর! 
ইচ্ছা করিয়া কমাইতে ও বাড়াইতে পারি। যদি ছুই আঙ্গুলে 
নাক টিপিয়া ধরা যায় এবং মুখ বন্ধ করিয়া জোরে প্রশ্বাস 
ফেলিবার চেষ্ট! কর! যায়, তাহ! হইলে প্রশ্বাস নাক মুখ দিয়! 
বাহির না হইতে পাইয়। গলা হইতে মধ্য কর্ণের ভিতর যে একটা 
চুঙ্গী গিয়াছে তাহার ভিতর দিয়! মধ্যকর্ণে যায়, এবং স্থিতি- 
স্থাপক প্রথম পটহকে বাহিরের দিকে ঠেলিতে থাকে, তজ্জন্ত 
ফাণের ভিতর শে! শে৷ বা গড়, গড়, শব্দ শুনা যায়। এইপরীক্ষা 
অনেকেই করিয়াছেন ও ইচ্ছা করিলেই এখনই করিতে পারেন । 
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আবার, যদি নাক টিপিয়! ও মুখ বন্ধ করিয়। জোরে নিশ্বাস 
টানিবার চেষ্টা! করা যায় তাহা হইলে এ চুগীর ভিতর দিয়] মধ্য- 
কর্ণের সঞ্চিত বাতাস টুকু বাহির হইয়! আইসে, তাহাতে ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত কাণে তাল! লাগিয়! যায় ও কিছুই শুন! যায় ন|। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মধ্যকর্ণের এই বাতাসটুকু ন! 
থাকিলে চলে ন!, বেশী বা কম হইলেও চলে না। না থাকিলে 
মধ্য কর্ণের কাধ্য হইবে না সুতরাং বধির হইয়! যাইব, বেশী 
হইলে কাপ গড়, গড়, করিবে ভাল শুনিতে পাঁইব না, কম হুইলে 
কাঁণে তাল! লাগিবে। 

প্রথম পটহ নামক চর্মের উপর ষখন শব্ধ আসিয়া! পতিত হয়, 
তখনই এ শব্দ চামড়ার অপর পৃষ্ঠে পরিচালিত হইয়1 মধ্য কর্পে 
বেশ কয়ে। সেখানে প্রথমেই হাতুড়ি হাড়ের বাটের ভিতর 
গ্রবেশ রে, তথ| হইতে হাতুড়ির মাথার পরিচালিত হক্ব, 
ততৎপয়ে “নেয়াল" হাড়ের ভিতর দিয়া! “রেকাঁৰ ছাড় ও তাহার 
মিকটস্থ দ্বিতীয় পটহে উপস্থিত হয়। এত গুলি হাড়ের ভিতর 
দিয়। শব্দ ঘা বটে তথাপি শব্দের শ্রোত এক সরল রেখায় 
গমন করে বলিয়! প্রথম পটহ হইতে দ্বিতীয় পটহে লম্ব ভাবে 
শব্ধ উপস্থিত হয় । 

অস্তঃকর্ণের গঠন ও কার্ধ্য বিবরণ। 

স্বিতীত্ব পটহের অব্যবহিত পশ্চাতে একটী গহ্বর আছে । ইহাই 
হ্স্তঃকর্ণ । অন্তঃকর্ণের ভিতর শব্ধ গ্রবেশ করিয়। গ্রথমেই এখানে 
আইসে বলিয়া ইহাকে পপ্রবেশ-গহ্বর” কহ! যায়। পপ্রথেশ- 
গহ্বরেয্ন পার্্ব হইতে একটী নল বাহির হুইয়! শামুকের খোলার 
থা জড়াইয়া গিষ্াছে, তজ্জন্ত এ নলফে “শঘুক নল” কছে। 
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গ্রুবেশ-গহ্বরের উপরে তিনটা “অর্ধচন্ত্রাকার” নল আছে, এই 
নল তিনটার প্রত্যেকের উভয় মুখ আসিয়া প্রবেশ গহ্বরে খুলি- 
যাছে সুতরাং এই খোলা মুখগুলিকে গহ্বরের উপর ভাগে কয়ে- 
কটী ছিদ্রবৎ দেখা যায়। 

অন্তঃকর্ণের ভিতর সর্ধত্রই এক প্রকার জলীয় পদার্থ আছে 
তাহাকে অন্তঃকর্ণস্থ বন কহা যায়। প্রাবেশগ্হবরের মধ্যভাগে, 
শব্ুক. নলের অভ্যন্তরে এবং অধ্বচক্জরীকার নলের মুখে মন্তিষ্ক 
হইতে “শব্গ্রাহী” স্লামুর শাখা সকল আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। 
সুতরাং এই স্থানই শ্রকৃত শ্রবণেক্িয় | 

বাহা ও মধ্যকর্ণের গঠন ও কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই 
প্রততীত হইবে যে শব্বগ্রাহী প্নাঘুর উপর উচ্চ শব পাতিত 
করাই বাহ্‌ ও মধ্যকর্ণের উদ্দেশ্, তাহাদের দ্বারা শ্রবণ কার্য 
হয় না। জিহ্বার "ম্বাদগ্রাহী” ও নাসিকাতে গন্ধগ্রাহী স্বাযুর 
বার যেমন স্বাদ ও গন্ধের বোধ জন্মায়, অন্তঃকর্ণের মধ্যেও 
সেইরূপ শব্বগ্রাহী স্নায়ু থাকাতে শবের বোধ জন্মায় । বাহিরে 
যে সকল শব্দ হইতেছে সেই সকল শব্দ বাহা ও মধ্যকর্ণের 
ভিতর দিয়া অতি যত্বে উপরোক্তরূপ হুন্দর কলকৌশলে অস্তঃ- 
কর্ণের ভিতর প্রেরিত হয় । -এখানে আসিয়৷ সেই সকল শব্ধ 
শব্ধ-গ্রাহী স্নায়ুর উপর আঘাত করিয়া যে উত্তেজনা উত্পাদন 
কলে, তাহা মস্তিষ্কে গিয়া শব্দের বোধ জন্মায় । ইহাকেই শ্রবণ 
কহ! হাঁ । প্রবেশ-গহববের মধ্যে অতি ক্ষ কু প্রস্তর খণ্ডবৎ 
পদার্থ আছে, তাহাদিগকে “কর্ণাশ্মরী” কছে। অনেকে বিবেচনা 
করেন বে মনুষ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কয়েক প্রকার জন্তগণের বর্ণ 
শ্রী দ্বারা শব আরও উচ্চরবে ধ্বনিত হয়। যে অস্ত£কর্ণন্ 
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রসের কথা উল্লিখিত হইল, শব্গ্রাহী স্সাধুর শাখা সকল তন্মধ্যে 
বিস্তৃত হইয়া রহিয়াচে। এই রস দ্বারা ষে কিয়ৎপরিমাণে 
শব্দের উচ্চতা সাধিত হয়, তদ্িবয়ে সন্দেহ নাই। অস্তঃকর্ণের 
অন্ান্ স্থানের কার্য্য অদ্যাপি ভালরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। 
শরণ প্র-ক্রয়া। 

এক পদার্থ আর এক পদাঞ্গের উপর অথবা বাযুর উপর 
জোরে আঘাত করিলে নিকটস্ বাযুর যে তরঙ্গ বিশেষ আরম্ত 
হয় উহাই শব্দ। শব্দ যতই বাহাকর্ণের ভিতর গ্রবেশ করে ততই 
বিস্তৃত অংশ হইতে সরু অংশের ভিতর যাইতে থাকে, সুতরাং | 
ততই ঘন ও উচ্চ হইয়! উঠ । এইবপ অবস্থায় প্রথম পটহের 
উপর আঁঘাঁত করিবাঁমাত্র তথা হইতে পরিচালিত হইয়া মধ্যকর্ণস্থ 
হাড় তিন খানির ভিতর দিয়! দ্বিতীয় পটহে গমন করে। মধ্য- 
কর্ণস্থ বাযুও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য করে। দ্বিতীয় পটহ 
হইতে অস্তঃকর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে যেস্থানে শব্গগ্রাহী 
স্লামুর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, ততৎ স্কানে আঘাত করিয়া 
ধর ন্নায়ুকে উদ্দীপিত করে। সেই স্নাফু মন্তিক্ষ হইতে আসিয়াছে 
স্মুতরাং উদ্দীপিত হইবামাত্র অন্তঃকর্ণ হইতে মস্তিফষে শববোধক 
ভাব গমন করে, তখন মন জানিতে পারে যে শব শুনিতেছি। 

শবের দুরত্ব ও দিক্‌ নির্য়। 

কোন্‌ দিক হইতে শব আসিতেছে তাহ! নির্ণয় করা কিয়ৎ 
পরিমাণে অভ্যাসের কার্ধয ! দেখা যায় যে, মানবগণ অতি শৈশব 
কালে শবে দিক নির্ণয় করিতে পারে না'। আমাদিগের ছুইটি 
কর্ণের মধ্যে ষে কর্ণ দ্বারা কোন একটি শব্দ অধিক শুনিতে পাই, 
সেই কর্ণের দিক্‌ হইতে শব্দ আসিতেছে মন ইহাই অনুমান 
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করিয়। লয়। ছুই কর্ণের উপর সমান তেজে শব্দ পতিত হইলে 
দিক্‌ নির্ণয় কর! কঠিন হয়। শবের দুরত্ব নির্ণয় শ্রবণেক্িয়ের 
কার্ধয নহে, এই কার্ধ্য প্রধানতঃ মন দ্বারা সম্পন্ধ হয়। যেমন 
কোন সুপরিচিত বৃহৎ পদার্থকে দূরে দেখিয়া এ পদার্থ কত 
দূরে আছে তাহা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ ঢাঁক ঢোল, বা 
অন্ত কোন পরিজ্ঞাত পদার্চের শব্দ শুনিয়া এ পদার্থ কতদুর 
হইতে শব্দ করিতেছে তাহাও স্থির করা যায়। পক্ষান্তরে যদ্দি 
পদার্থ কত দূরে আছে জান! থাকে, তাহা! হইলে যেখানে শব 
হইতেছে সেখানে শব্দ কিরূপ উচ্ছ ভাবে হইতেছে তাহাও 
বলা যায়। শবের দূরত্ব নির্ণয় করিবার এইবূপ অভ্যাস বশতঃ 
আমরা সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হই। শব্দান্ুকরণবিদ্যাবিৎ- 
গণ একস্থানে থাকিয়া এন্দপ শব করিতে পারেন যে তাহাদের 
ইচ্ছা এই সু দুর ক দিক হইত জাগা কনিকা 
দিগের ভ্রম হয়। অনেকেই জানেন যে ভূতের ওঝারা ক 
স্থানে শব্ধ করিয়! সেই শব ভিন্ন ভিন্ন স্থানাগত বলিয়! আমা- 
দিগের ভ্রম জন্মাইতে পারে । ভূত নামান এই শব্দান্থকরণ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। কিয়দ্িবল অভ্যাস করিলে সকলেই ইহা 
শিক্ষা করিয়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ভীত ও বিশ্মিত করিতে পারেন । 
শ্রুত শবের স্থায়িত্ব । 

পিতলের পেটা ঘড়িতে মুদগর মারার পরও যেমন কিঞ্চিৎ- 
কাল পর্য্যন্ত শব্দ বাহির হইতে থাকে, সেঈন্ধপ যে সকল শব্দ 
আমর! শ্রবণ করি তাহা থামিয়া গেলেও শ্রবণক্রিয়া কিয়ৎক্ষণ 
চলিতে থাকে । সুতরাং ষর্দি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শীঙ্ত 
শরীন্ব উৎপর করা যায় তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটা থামিয়া 
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গেগেও কিয়ৎক্ষণ শুনিতে পাই, এই জন্ত একটা শব থাম! ও 
অপরটী আরম্ভ হওয়ার মধ্যস্থিত বিরাম বুবিতে পারি না, 
স্থতরাং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলির সমষ্টি-ক একটী দীর্ঘ শব 
বলিয়! বোধ হয়। যথা, যদি ধাতা আস্তে আস্তে ঘূরাণ যায় তাহা 
হইলে গট. গট. শব্দ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া! বোধ হইবে, 
কিন্তু বেগে ঘুরাইলে, কেবল একটা দীর্ঘ শব্দ বলিয়া বোধ হইবে । 

যেমন দর্শন ক্রিয়ায় স্ময়ে সময়ে একই পদার্থকে ছুইটী 
বলিয়া বোধ হয় তদ্রপ শ্রবণেক্তিয় সম্বন্ধে কখন কখন একই 
শবকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়। 

মানসিক শ্রবণ। 

দীর্ঘস্থায়ী শব্দ শ্রবণ করার পর বহুক্ষণ পর্য্যস্ত এ শব্ষ অল্প 
অল্প হইতেছে বলিয়া বোধ হয় । বাহার! চারি পাঁচ দিন ক্রমাগত 
রেলগাওতে পঞ্টটন কারয়া' নাগয়াছেন তাহারা'সকলেহ হুইা' 
জীনেন। ছুর্বল, ক্রুদ্ধ ও মন্তিক্ষের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আপন 
আপনি কর্ণে নানা প্রকার শব্ধ শ্রবণ করেন। এই সকল স্থলে 
শব্দগ্রাহী দ্গাযু উদ্দীপিত হওয়াতেই কখন কর্ণের ভিতর পট্‌ পট্‌ 
শব্দ কখন বা বংশীধ্বনি কখন অন্য প্রকার শব্ধ শ্রুত হয়। হুই 
কর্ণের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলে যে শো শো শব শুনিতে 
পাওয়া যায় উহা কৈশিকা নাড়ীতে রক্ত সৃঞ্চালনের শব্ধ যান্র। 
বধির ব্যক্তিগণের মধ্য-কর্ণে শ্রেম্পা জমিয় অনেক সমস্ব নান! 
প্রকার শব উৎপন্ন করে। 


সপ্তদশ অধ্যায়। 





চক্ষু, দর্শনেক্ডরিয় ও দর্শন । 


সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষু দ্বারাই অধিক জ্ঞান ও সুখ লাভ 
হয় এবং ইহার গঠনে সৃষ্টিকর্তার শিল্প নৈপুণ্য ও অসীম জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়] ষায়। গঠন সন্বন্ধে যে নয়টী অংশের কথ! না 
জানিলে কার্ধ্য প্রণালী বুঝা যাইবে না, তাহার বিষয় একটু মনো- 
যোগ করিয়া বুঝ! যাঁউক । 


দশম প্রতিকৃতি। চক্ষু গোলক ও তদভ্যস্তরস্থ দর্শন যন্ত্র সমূহ ।* 





১। কঠিনাবরণ, ২। কৃষ্ণাবরণ, ৩। চক্ষু টিক, 
৪ । ম্বচ্ছাবরণ, «| আলো]কা বরণী, ৬| দর্শন সায়, 


.শ। দর্শনজাল ৮ | কাচবৎ পদার্থ । ৯। জলবৎ পদার্থ, 





০০ 


* সকলের বাছিরে যে আবরণ উহাই কঠিনাবরপ। গোলকের সন্খুখ ভাগের 
১৬ | 
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১। কঠিনাবরণ। কোটরের ভিতর হইতে ছুরিদিয়া যদি 
চক্ষু কাটিয়া বাহির করা যায় তাহা হইলে উহ! একটা ছোট 
ভাটার মত গোল দেখায়। এই গোলকটী দেখিয়া বোধ হয় 
যেন শাদ| কাগজ বা মোটা শাদা কাপড়ের নির্শিতি। ইহাই চক্ষের 
বাহিরের আবরণ । ইহারই ভিতর নানা প্রকার কোমল পদার্থ 
আছে, দেই কারণে এই অংশকে সর্বাপেক্ষা শক্ত করির নির্মাণ 
করা হইয়াছে, স্থতরাং ইহ! টানিয়! হজে ছেড়া যাঁয় না। সেই 
নিমিন্ত ইহাকে কঠিনাবরণ কহে। আমরা পরস্পরের চক্ষের 
দিকে চাহিয়া দেখিলে যে ধপ্ধপে শাদা ক্ষেত্র দেখিতে পাই, 
উহাই কঠিনাবরণের সম্মুখ ভাগ । 

২। স্বচ্ছাবরণ। কিন্তু ত্র দেখ বোধ হইতেছে বেন শাদা 
ক্ষেত্র চক্ষের মাঝখানে আসিয়া একটা সিকির মত বড় কালক্ষেত্র 
হইয়াছে। পরস্পরের চক্ষে আর একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা নঙ্কে, কাল ক্ষেত্ুটার উপর 
কাচের মত স্বচ্ছ ঢাকনি রহিয়াছে এবং কাল ক্ষেত্রটা তাহার 
নীচে রহিয়াছে । অতএব এই কঠিনাবরণ বা শাদা ক্ষেত্রটাই 
চক্ষের সম্মুখে আসিয়া শ্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে । একই জিনিস বার 
আনা অস্বচ্ছ আর চারি আনা স্বচ্ছ হইবার উদ্দেশ্তা কি? উদ্দেস্ত 
এই যে, যে বার আনা অংশ আশে পাশে রহিয়াছে তাহ! ফেবল 





বাপ পপি পপপপাপপপাপপলাাপাশপ পা পপ 


উচ্চ অংশই ম্বচ্ছাবরণ। ইহারই পশ্চাতে জলবৎ পদার্থে তারাও আলোকাবরধ্ন 
নিমগ্ন আছে। ডিম্বাকার শ্বেত পদার্থটী চক্ষু শ্কটিক | তাহার পশ্চাতে জালের 
মত ধাহা। দেখাইতেছে উহা! কাচবৎ পদার্থ । উহ্নার পশ্চাতে যে গভীর কাল : 
রেখা গোলভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে উহ কৃষণাবরণ | কাচবৎ পদার্থ ও কৃষণাবরণের 
মধো দর্শন জাল আছে । পিছন হুইতে দর্শন ্কাু প্রবেশ করিতেছে । ৃ 


সপ্তদশ অধ্যায়! ১৮৩ 


পুটলি বা ব্যাগের কায করিতেছে; তাহার ভিতর কোমল জিনিস 
আছে বলিয়া তাহাকে শক্ত ও অস্বচ্ছ করা হইয়াছে, কিন্ত যে চারি 
আন অংশ সম্মুখে রহিয়াছে উহা যদি স্বচ্ছ না হইত, তাহ! হইলে 
চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে পাইত না, সকল মানুষই 
অন্ধ হইয়া থাকিত 7 সেই জন্ত উহাকে স্বচ্ছ কর! হইয়াছে । এই 

ংশের নাম শ্বচ্ছাবরণ। সুতরাং বাহিরের ঢাকনির বার আনার 
নাম কঠিনাবরণ, চারি আনার নাম স্বচ্ছাবরণ। 

৩। কৃষ্ণাবরণ। স্বচ্ছাবরণের পশ্চাতে যে সিকির মত বড় 
কাল ক্ষেত্র দেখা যায় উহাই ক্কঞ্জাবরণের সম্মুখ ভাগ। রন্ধন 
শালার ভাতের হাঁড়ির তলায় ও বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সকলেই দেখিয়া- 
ছেন। মনে কর, এ্রক্কুষ্ণবর্ণ যদি হ্াড়ির বাহিরে না হইয়! 
ভিতরে হয় তাহা হইলে হাড়িটার যেমন চেহারা হয়, কঠিনা- 
বরণের অভ্যন্তরে কুষ্াবরণ থাকাতে কঠিনাবরণও সেইক্জপ 
আকৃতি বিশিষ্ট। যদি এরূপ হাড়ির মুখে একখানি কালি মাখান 
সরা চিৎ করিয়! বসাইয়। দিই এবং তদুপরি একখানি স্বচ্ছ কাচের 
সর! উপুড় করিয়! বসাইয়! দিই, তাহ! হইলে এ স্বচ্ছ সরার ভিতর 
দিয় কেবল কাল সরা খানাই দেখা যায়, ভিতরে হাড়িতে যে 
কালি আছে তাহ! দেখা যায় না, তদ্রপ স্বচ্ছাবরণের ভিতর দিয়া 
আমরা জীৰিত মন্ষ্যের চক্ষে কৃষ্ণাবরণের একটুখানি মাত্র দেখিতে 
পাই ' ইহা ক্ষ্ণবর্ণের রলে পরিপূণ বলিয়াই দেখিতে এত কাঁল। 
আলোকের রশ্মি যখন চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে, তখন দর্শন ক্রিয়! 
সম্পর হইবার জন্য যতটুকু আলোক প্রয়োজন তাহা আর এক 
যন্ত্র ্বারা ঠিক হয়, উহার কথা এখনই বলিব। কিন্ত যদি কোন 
প্রকারে অধিক আলোক প্রবেশ করে, তাহা হইলে দর্শনের জন্ঠ 


১৮৪ শারীর-বিধান | 


যেটুকু প্রয়োজন তাহাই ব্যবহার হয়, অবশিষ্ট সক আলোক দর্শন 
জালের পিছনে গিয়! কৃষ্জাবরণের উপর পতিত হইয়। নষ্ট হয়। 

অতএব অতিরিক্ত আলোক নষ্ট করাই কৃষ্ণাবরণের কার্য্য। 
অতিরিক্ত আলোক এইরূপে নষ্ট না হইলে চক্ষু বলসাইয়া বাহত। 
পেচক প্রভৃতি পক্ষিগণ ও অষ্ঠান্ত যে সকল জন্তর চক্ষে কৃষ্ণাবরণ 
নাই তাহারা হৃর্য্যের আলোকে বাহির হইতে পারে না, এবং 
শ্বেত চক্ষু বলিয়! বিড়ালগণ দিনের বেলায় অর্ধমুদ্রিত নেত্রে 
থাকে । মন্থষ্য মধ্যেও ভারতবর্ষ প্রভৃতি উষ্ণদেশবাঁসিগণের 
চক্ষে স্ুর্য্যের প্রথর আলোক লাগিবে জানিয়া, আমাদের কৃষ্ণ, 
বরণ যত ঘোর ক্ুষ্ণবর্ণ করিয়া নিম্মাণ করিয়াছেন, মিতব্যয়ী 
বিধাতা ইংরাজ প্রভৃতি যে সকল জাতি মু হুর্যযালোক প্রাপ্ত হই 
তাহাদের কষ্তাবরণে তদপেক্ষা কম রং দিয়াছেন। সেই জন্তই 
উইল তু কীঘনা বা জব লীন ।। 

৪। তাঁরা বা কনীনিকা ও আলোকাবরণী। ভাল করিয়। 
দেখিলে চক্ষের কাল ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে আধখানি মুস্থর ভাউ- 
লের ন্যায় একটা ক্ষুত্র ছিদ্র দেখা যায়। উহাকে তার! বাঁ কন্দী" 
নিকা কহে। পরস্পরের চক্ষু পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় ষে, যদি 
আলোক অধিক লাগে তবে তার ছোট হয়, যদি কম লাগে ত 
বড় হয়। দিবা! রাত্রি তারা এইরূপ ছোট ও বড় হইতেছে। ইহা 
কিরূপে হয় দেখা যাউক। 

তারার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, এক- 
খানি গোলাকার জালের মত পদার্থ রহিয়াছে । তার! এ জালের 
কেন্রস্থিত ছিত্রু তিন্ন আর কিছুই নহে। এই জালখানিকে 
আলোকাবরণী কহে। উহা অত্যন্ত স্থিতিস্বাপক। আলোক 


সঞ্গুনশ অধ্যায় । ১৮৫ 





লাগিলেই সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ধকারে গেলেই বিস্তৃত হয়। 
স্থতরাং তার! নামক ইহার মধ্যস্থিত ছিদ্র ও ছোট বা বড় হয় । 

প্রতাষে শব্যা হইতে উঠিয়া! সহসা আলোক দেখিলে আমর! 
কিয়ৎক্ষণ কষ্ট অনুভব করি ও ভাল দেখিতে পাই না কেন, তাহা! 
এখন বুঝা যাইবে । যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্র! যাই তখন 
চক্ষু মধ্যে অন্ধকার বশতঃ আলোকাবরণী ও তার। বড় হইয়। যায়, 
ন্থতরাঁং সহসা চক্ষু খুলিয়া অধিক আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে 
এ আলোক বিস্তৃত তারার ভিতর দিয়া চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
চক্ষু ঝলসাইয়া! দের স্থতরাং দেখিতে কষ্ট হয়। কিন্তু অধিক 
আলোক লাগাতে ছুই চারি সেকেণ্ডের ভিতর তারা খুব ছোট 
হইয়া পড়ে তখন আর অধিক আলোক প্রবেশ করিতে পায় না, 
কেবল বতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রবেশ করে, সেই জন্ত কিয়ৎ” 
ক্ষণ পরে আমরা বেশ দেখিতে পাই। 

আবার যখন রোত্রে রৌত্রে ঘুরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত অন্ধ- 
কারময় ঘরে প্রবেশ কর! যায়, তখন ঠিক ইহার বিপরীত কারণে 
ভাল দেখ! বায় না। রৌদ্রে ঘুরিবার সময় তার! খুব ছোট হইয়া! 
থাকে সহসা অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে গ্রবেশ করিলে এ 
সঙ্কুচিত তারার ভিতর যে আলোক প্রবেশ করে তাহাতে কিছুই 
দেখা যায় না। কিন্তু এইকপ স্থানে কিয়ৎক্ষণ থাকার পর তার! 
বড় হইয়া! যায়, স্থতরাং সেখানে যতটুকু আলোক আছে সমত্তই 
চক্ষে প্রবেশ করে, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে বেশ দেখা যায়। 

অতএব দর্শন কার্ধ্য উত্তমরূপ সম্পন্ন করিবার জন্য কতটুকু 
আলোক লওয়! প্রয়োজন তাহ। ঠিক করাই তারা ও আলোক1- 
বরণীর কার্ধ্য। রৌড্রের সময় দুরস্থ পদার্থ দেখিতে হইলে 
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আমরা কখন কথন হস্ত গণুষ করিয়! ভ্রর উপর ধরিয় এঁ পদার্থ 
দেখি। তাহাতে এই উভয়ের সাহায্য কর! হয়। 

৫1 জলবৎ পদার্থ । তাঁরা ও আলোকাবরণীর সম্মুখ ও 
পশ্চাতে একটু জলবৎ পদার্থ আছে। আলোকাবরণী যেন 
এই পদার্থের ভিতর ঝুলিতেছে। এই জলটুকু থাকাতে চক্ষু 
গোলক বেশ দৃঢ় থাকে৷ 

৬। চক্ষু স্ষটিক। আলোকাবরণী এবং জলবৎ পদার্থের 
ঠিক পশ্চাতে এই অন্ভুত দ্রব্য আছে। একটী ক্ষুদ্র বাদামের 
যেমন মধ্যভাগ স্থূল ও উভয় প্রান্ত সরু ইহাও প্রায় সেইরূপ 
ভাবের গোলাকার কিন্ত স্বচ্ছ । ইহার বেধ শ্রীয় ১ ইঞ্চ। 

আলোক চক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহাতে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ন হয়, যাহাতে আলোক রশ্মিগুলি গুছাইয়। এক নির্দিষ্ট 
স্থানে ঈাড়াইতে পারে,যাহাতে বাহিরের পদার্থের ছবি উত্তমরূপে 
দর্শন জালের উপর পড়িতে পারে ; চক্ষু স্কটিক সেই উদোস্তে 
গঠিত হইয়া তারা নামক আলোক প্রবেশের দ্বারে বাঁ পশ্চাতে 
ঈাড়াইয়া আছে। আলোকাবরণী ও তারা যেমন কতগুলি 
আলোক রশ্মি প্রবেশ করিতে দিবে তাহ! ঠিক করিতেছে, চক্ষু 
স্কটিক তেমনি সেই রশ্মিগুলিকে কোথায় ক্রি ভাবে বর্সাইবে 
তাহা ঠিক করিতেছে। | 

স্থির, পরিষ্কৃত ও উপযুক্তব্ূপ গভীর জলে ষদি একটা কার্টি 
বা লাঠির অর্ধেক মাত্র খাড়া করিয়] ডুবান যায়, তাহ! হইলে এ 
নিমগ্ন অংশ এত বক্র দেখায় যে,হঠা্, দেখিলে বোধ হয় যে কাটি 
বা লাঠিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, আঁলোঁক 
ষখন বাতাসের ভিতর দিয়! যাইতে থাকে, তখন উহ্থার প্রত্যেক 
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রশ্মি এক একটী সরল রেখায় গমন করে, সেইজন্ত লাহিগাঁছটী 
যখন জলে ডুবান ন৷ হইয়াছিল তখন সোজ| দেখাইতেছিল, 
কিন্ত বাতাস হইতে জলে কিন্বা জল হইতে বাতাসের ভিতর 
প্রবেশ করিবার সময় বক্র হইয়! অন্ত সরল রেখায় যাইতে 
থাকে । ইহাকে গতিভঙ্গ কহা যায়। এস্লে জলের ভিতর লাঠি 
গাছটার যে অংশ দেখা যাইতেছে এ অংশ হইতে আলোক রশ্মি 
নির্গত হইয়া বাতাসে আসিতে বক্র বা গতি ভঙ্গ হওয়াতেই 
দেখিবার সময় এ লাঠিকে যথাস্থানে না দেখিয়া প্রকৃত স্থানে 
দেখা যায়। 

সেইরূপ যখন বাতাস হইতে চক্ষু ক্ষটিকের উপর আলোক 
পতিত হয় এবং প্র স্কটিকের বেধ বা স্থল অংশের ভিতর দিয়া 
গমন করিয়া উহ্হার পশ্চাদদ দিকে বাহির: হয় তখনও প্র 
আলোকের' গতিভঙ্গ হয়। ইহার ফল এই হয়যে আলোক 
রশ্রিগুলি উল্টাভাবে পড়ে স্ৃতরাং দৃষ্ট বস্তর ছবি দর্শনেক্দ্িয়ের 
ঠিক ষে স্থানে পড়া উচিত সেখানে ন! পড়িয়া উল্টাদিকে পড়ে, 
অর্থাৎ যদি একটা মানুষের দিকে চাহিয়! দেখি তাহা হইলে 
তাহার মাথার ছবি দর্শনেক্জ্রিয়ের নীচে ও পায়ের ছবি এ 
ইঞ্জ্িয়ের উপরে পড়ে, অর্থাৎ সকল পদার্থের উল্টা ছবি দর্শন- 
জালে পতিত হয়। (দশম ও একাদশ প্রতিরূতি দেখ )। 

৭। কাচবৎ পদার্থ। এই পদার্থ চক্ষু স্ষটিকের পশ্চাতে। 
চক্ষু গোলক যে একটা ভাটার মত বড়, তাা নিজ নিজ চক্ষের 
উপর তিন চারিটা অস্থুলী দিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝা যাঁয়।' 
অথচ যে ছয়টা অংশের কথা বলিলাম তাহাতে অতি অল্প, 
স্থানই পূর্ণ হয়, অবশিষ্ট সমুদ্ায় অংশ দেখিতে এক প্রকার 
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কাচবৎ অথচ কোমল পদার্থ বার পুর্ণ, উহাকে কাচবৎ 
পদার্থ কহে। চক্ষুগোলকের £ অংশ ইহাতেই পূর্ণ। ইহা! না 
থাকিলে চক্ষু এমন স্থগোল না হইয়া কুঞ্চিতও কেটিরগত 
হইত। চক্ষু ক্ফর্টিকের স্তায় ইহারও ভিতর দিয়া আলোক বক্র 
হইয়া যায়। 

৮। দর্শন জাল। ইহাই প্ররুত দর্শনেন্ডরিয়। ইহা কাচবৎ 
পদার্থের পশ্চাতে অবস্থিত এবং দেখিতে মাকড়সার জালের 
ন্তায়। দর্শন স্নায়ু মন্তিষ্ষের ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়া কঠিনও 
কৃষ্ণাবরণের পশ্চাত্ভাগ ভেদ করিয়া! চক্ষু গোলকের ভিতর বহু- 
শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া! জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া এই শাখা প্রশাখাগুলিকে দর্শন-জাল বলে। মত্ত ধরি- 
বার জালের গোড়ায় যেমন একগাছি দড়ি ধীবরের হাতে থাকে 
এবং জাল ছড়াইয়া জলে ফেলিলে তাহাতে যখন মত্স্ত পড়ে 
তখন ধীবর উহ! টানিতে থাকে, সেইরূপ দর্শন জালের উপর 
কোন পদার্থের প্রতিবিদ্ব পড়িলে উহার উত্তেজন। দর্শন স্নায়ুর 
ভিতর দিয়! মস্তিষ্কে যায় এবং মনকে জানায় যে অমুক পদার্থ 
দেখ যাইতেছে । এখানে মন যেন ধীবরের প্রভূ, মস্তিক্ষ যেন 
ধীবর, প্রভুর আজ্ঞায় মাছ ধরিতেছে, দর্শন স্নায়ু যেন জালের 
দড়ি, দর্শন জাল যেন মাছ ধরিবার জাল, এবং দৃষ্ট পদার্থের ছৰি 
€যন ধৃত মত্ত । 
৯ দর্শন স্গাযু। ইহা এক গাছি দড়ির ন্যায়, মন্তিষ্ক হইতে 
নামিয়৷ আসিয়া চক্ষু কোটরে উপরোক্তন্ধপে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
ইহা! গন্ধগ্রাহী স্থাদগ্রাহী প্রভৃতির তায় স্ায়ু। ইহা না থাকিলে 
দর্শন-কার্যয সম্পন্ন হইত ন1। 
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৩ 
দর্শন প্রক্রিয়া! । 
পদার্থ সকল হয় রোদ্র বা প্রদীপাদির আসল আলোকে, 
ন্ভুবা প্রতিফলিত আলোকে উজ্জল হয়। রৌদ্রই স্্যের আসল 
আলোক ; দ্িনমানে ঘরের ছুয়ার জানাল! খুলিয়৷ রাখিলে ঘরের 
ভিতর রৌদ্র না আসিলেও যে আলোক দ্বারা ঘরের সকল 
দ্রবঃই দেখা যাইতে থাকে তাহ।ই সুর্যের প্রতিফলিত আলোক । 
(১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।) যে পদার্থ আমরা দেখিতে পাই তাহ। 
এই ছুই উপায়ের যে উপায়েই দীপ্ত হউক না কেন, এই পদার্থের 
প্রত্যেক বিন্দু হইতে অসংখ্য আলোক-রশ্মি নির্গত হয়। এ সকল 
রশ্মি আপিয় প্রথমে স্বচ্ছাবরণের উপর পতিত হয়। তাহার 
মধ্য দিয়! তারার ভিতর গমন করিয়া চক্ষু-স্কটিকের সন্ভুখভাগে 
পতিত হয়। তৎপবে স্ফষটিকের বেধের মধ্য দিয়া পশ্চাতে 
বাছবাখি নক ঘনপ্রিণ নন পাতি ভ্্তসতেে উইল হটে 
পশ্চাতে বত্রভাবে উপস্থিত হইয়া এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে পুনম্ধেশিত 
হয়, এই মিলনের নাম অধিশ্রয়ণ, এবং এই বিন্দুর নাম অধিশ্রয়ণ 
. বিন্দু। দৃ্ পদার্থের প্রত্যেক বিন্দু হইতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য 
রশ্মি আসিয়া স্থ স্ব অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে দণ্ডায়মান হওয়াতেই এ 
পদার্থের একটী উল্টা প্রতিবিষ্থ দর্শনজালে পতিত হয় ও আমরা 
বুঝি যে অমুক পদার্থ দেখিতেছি ৷ 
কখষেন একটা তীর। আলোকময় স্থানে উহার প্রতি দৃষ্টি 
করিলে উহার সকল স্থান হইতে রশ্মি বাহির হুইয়। চক্ষে আসি 
লাগে! ক বিন্দু হইতে যতগুলি রশ্মি আসিয়াছে তাহা গগ 
 শ্বচ্ছবরণ তেদ করিয়া ঙ ৬ চক্ষু স্কষটিকের ভিতর দিয়া যাইবার 


১৯০ শারীর-বিধান | 


০ 





সময় সমুদায়গুলির গতি ভঙ্গ হয়। যখন স্ষটিকের পশ্চাতে 
বাহির হয় তখন এ বিন্দুতে সকল রশ্মির অধিশ্রয়ণ হয়। 
একাদশ প্রতিকৃতি । দর্শন প্রক্রিয়া! | 





আবার তীরের খ বিন্দু হইতে যত রশ্মি বাহির হইয়াছে তাহাদেরও 
এঁ রূপে গতিভঙ্গ হওয়াতে ঝ বিন্দুতে তাহাদের অধিশ্রয়ণ 
হয়। তীরের অন্তান্ত সকল স্থান হইতে যত রশ্মি বাহির হয় 
তাহাদের সমুদায় গুলি এইরূপে আসিয়! ক্রষে ক্রমে ঞ বিন্দু ও 
ঝ» বিন্দুর মধ্যে সকল স্থান টুকুতে অধিশ্রয়ণ প্রাপ্ত হয়। এ 
স্থানে দর্শন জাল চ এ আছে বলিয়। তখন দর্শন জালের উপর 
তীরের একটা উল্টা প্রতিবিষ্ব পড়ে। এই প্রতিবিষ্বের উত্তেজন! 
দর্শন জাল ও দর্শন স্নায়ু দ্বারা মন্তিষ্ষে নীত হওয়াতে মন 
জ।নিতে পারে যে “তীর দেখিতেছি”। 

সুতরাং গুতিবিম্ব যেখানে সেখানে পড়িবে না, কেবল 
যেখানে রশ্মিগণের অধিশ্রয়ণ হয় সেইখানেই পড়িবে । আবার 
প্রতিবিস্ব যদি দর্শন জালের উপর ন! পড়ে, তাহা হইলে মস্তিষ্ক ও 
মন কিছুই জানিতে পারিবে না। অতএব যেখানে দর্শন জাল 
আছে ঠিক সেই খানেই অধিশ্রয়ণ হইয়! প্রতিবিশ্ব পড়া চাহি। 


সপ্তদশ অধ্যায়। ১৯১ 





যদি দর্শন জাল, রশ্মির অধিশ্রয়ণ অর্থাৎ মিলন স্থানে না থাকিয়া। 
টউচবাডণ এইবপস্থানে থাঁকিত তাহ! হইলে কিছুই দেখা 
যাইত না,কেননা ট ঢ স্থানে রশ্মি সকল মিশে নাই এবং ড ৭ 
স্থানে তাহারা ছড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়। গিয়াছে । 
চিত্র দেখিলেই বুঝ! যায় যে প্রতিবিশ্ব উন্ট। হইন্না পড়ে, তবে 
মামরা পদার্থ সকল সৌজ! দেখি কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই 
যে, সকল পদার্থই যখন উন্টা দেখা যাইতেছে তখন আর একটী 
পদার্থকে উল্টা দেখিতেছ তাহ বুঝিবে কি প্রকারে ? তুলন! 
না! করিলে উন্ট! বা সোজা বুঝিতে পারা! যায় না, যখনই সকলই 
উল্টা দেখিতেছ তখন উল্টাগুলিকেই সোজা বোধ হইতেছে । 
এক্ষণে দর্শনেক্িয় সম্বন্ধে নিয় লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় কয়টীর 
আলোচনা কৃরিব। ১ দৃষ্ট বস্তর দূরত্ব নির্ণয় । ২ আকার ও 
পরিমাণ জ্ঞান । ৩ দৃষ্ট পদার্থের গতি । ৪ দর্শন ক্রিয়ার ব্যাপ- 
কত|। ৫ বর্ণের বিষয়ক কয়েকটা কথা । ৬ মানসিক দর্শন। 
১ম। দৃষ্ট বস্তর দূরত্ব নির্ণয় । 
ৃষ্ট পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করিতে অভ্যাস, তুলনা ও আকার 
জ্ঞানের প্রয়োজন । অতি নিকটস্থ পদার্থের দুরত্ব নির্ণয় করিতেও 
আমর! শৈশব কাপ হইতে অত্যাস করিতেছি । পাঁচ ছয় মাস 
বয়ঙ্ক শিশুগণ ছুই এক হাত দুরের পদার্থ হাত বাড়াইয়া ধরিতে 
গিয়া কতবারই বিফল প্রত হয়, পরে যখন হাটায়। গিয়া, বা 
আরও অগ্রসর হইয়া বা আরও অধিক হাণ্ত বাড়াইয়া শ্রী পদার্থ 
ধরিতে পারে, তখন তাহার দুরত্ব বুঝিতে পারে । আজন্ম কাল 
এইরূপ অভ্যাস করিয়া আমরা নিকটস্থ যাবতীয় পদার্থের দূরত্ 
এক প্রকার ঠিক করিয়া লই, কিন্তু দুস্থ পদার্থের দূরত্থ 





১৯২ | শারীর-বিধানঃ 
নির্ণয় করিতে হইলে কেবল অভ্যাস দ্বারা. সম্পন্ন হয় না, এরূপ 
স্থলে দৃই পদার্থের আকার পরিমাণ না৷ জানিলে দূরত্ব অনুভব 
করা যায় না। বহু দূরে একটা হন্তী আসিতে দেখিলেও উহাকে 
বিড়াল অপেক্ষ। অধিক বড় দেখায় না, এরূপ স্থলে যিনে কখন 
হস্তী দেখেন নাই বা! কত বড় জন্ত জানেন না, তিনি কখন ঠিক 
করিতে পারিবেন না, যে এ জন্ধ কত দূরে আছে, কিন্ত খিনি 
তাহা জানেন তিনি ঠিক করিয়া বলিতে না পারুন অস্তত্ঃ কত 
দূরে হস্তী থাকিলে বিড়ালের মত দেখায় তাহার মোটামুটি 
আন্দাজ করিতে পারিবেন । | 
দুরত্ব নির্ণয়ে তুলনা আবন্তক | তুমি যেখানে দীড়াইয়! আছ 
সেখান হইতে যদি একখানি পচিশ হাত লম্বা বাশ সোজা 
হইয়া! পড়িয়া! থাকে এবং শী বাশের অপর প্রান্তের নিকট 
একটা মানুষ দাড়াউয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যায় যে, 
এ ব্যক্তি পঁচিশ হাত দুরে আছে, কিন্তু বাশখানি না থাকিলে 
দুরত্ব পঁচিশ হাত কিনা তাহা ঠিক কর! এত সহজ হইত না। 
বাশ থানি কত লম্বা তাহা পূর্বে জানা ছিল, এখন তাহার সঙ্গে 
তুলনা করিয়া মানুষটির দূরত্ব ঠিক করিলাম । এই জন্যই সহরে 
একটী ছোট গলি কত লম্বা তাহা সহজে বলা যায়; কারণ, বাড়ি 
ওলি গায়ে গায়ে লাগিয়া! আছে গলির মধ্য দিয়া গিয়া কতগুলি 
বড়ি আছে ও তাহাদের প্রত্যেকটা কত লঙ্ব! তাহার ষোট! 
মোটি হিনাব সহজেই করিয়া! লওয়া যায়| কিন্তু পর্লীগ্রামের 
এক পাড়া হইতে অপর পাড়া কত পথ তাহ। এত সহজে বলা 
যায় না, যেহেতু সেখালে যে সকল পদার্থের সঙ্গে তুলন। করিয়া 
দুরত্ব ক্ষ করিব তাহাদের দৈর্ঘ্য এত সহজে বুঝ! যায় না? 


সপ্তদশ অধায। ১৯৩ 
ররর রাতার রনি বেত 


এই জন্তই চারি পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে যে পাহাড় 
আছে, তাহা! দেখিয়া তদপেক্ষা নিকট বোধ হয়, কারণ এখানে 
তুলন! করিবার কোন পদার্থ নাই। 
২য় আকার ও পরিমাণ জ্ঞান। 

কোন পদার্থ কত বড় তাহা আমরা ছুইটী উপায়ে জ্ঞাত হই। 
গ্রথমতঃ দুরত্বজ্ঞান( উপরে বলা হইল যে, আঁকার ও পরিমাণ 
জান! থাকিলে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। সেইব্ধপ আবার দুরত্ব 
জানা থাকিলে বস্ত কত বড় তাহ! বলা যাঁয়। ধিনি কখন হৃন্তী 
দেখেন নাই তিনি যদি শুনেন যে ছুই ক্রোশ দূর হইতে হম্তী 
বিড়ালের মত দেখাইতেছে, তাহ! হইলে হস্তী কত বড় জন্ত তাহা 
আন্দাজ করিতে পারিবেন । দুরত্ব না জান! থাকিলে আকার ও 
পরিমাণ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ভ্রম হয়। এই ভ্রমের একটা 
দৃষ্টান্ত দেখ। শীতকালে কুজ্ঝটিক। ময় প্রাতঃকালে মাঠে বেড়া- 
ইতে গিয়া যদি কিয়দূরে একটা ঝোপ দেখা যায় তাহা হইলে 
অনেক সময়েই উহ্থাকে বৃক্ষ বলিয়। বোধ হয়, এবং বালককে 
দীর্ঘকায় পুরুষ বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে, কুজ্খটিকাময় 
স্থানে পদ্দার্থ দেখিলে তাহ। কত দুরে আছে বুঝিতে না পারিয়। 
আমর! অনুমান করিয়া লই যে এ পদার্থ প্রকৃত দূর অপেক্ষা 
অধিক দুরে আছে, এবং সাধারণতঃ দূরে ছোট পদার্থ দেখিলে 
যেমন তাহাকে তদপেক্ষা বড় বলিয়া! ভাবিয়া লই, এখানেও ভ্রম 
বশতঃ যথার্থ আরুতিকে প্রত অপেক্ষা ছোট ভাবিয়া মনে মনে 
তাহাকে আরও বাড়াইয়! লই দ্বিতীয়তঃ স্পর্শেকজিয়ের সাহা্য। 

শয়।' দৃষ্ট পদার্থের গতি । 
কোন পদার্থ স্থির আছে কি নড়িতেছে তাহ! ছুই, উপায়ে 
১৭ 


১৯৪ শারীর-বিধান। 


জানা যায়। প্রথমতঃ যদি আমাদের শরীর ও চক্ষু স্থির থাকে, 
অথচ দশন জালের উপর দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিদ্ব নড়িয়া! বা চলিয়! 
যাইতে থাকে তাহা হইলে আমর! বুঝিতে পারি যে, তী পদার্থ 
নড়িতেছে বা ছপিতেছে । এই উপায়েই অধিকাংশ দ্রব্যের গতি 
বুঝিতে পারি। যদি দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিষ্ব দর্শন জালের উপর 
নড়িয়। না যায় তাহা হইলে এ পদার্থ দৌড়াইয়া গেলেও বুঝা 
যায় না। যথা, রেল গাড়ি বা অন্ত কোন দ্রুতগামী যান যথন 
দৌড়িতে থাকে, তখন ও উহার অভ্যন্তরস্থ আরোহী নিজের 
দেহ যে দৌড়িতেছে তাহ! দেখিতে পান না, অথবা প্র যাঁনস্থিত 
বসিবার স্থান বা উহার ছাদ প্রভৃতি যে দৌড়িতেছে তাহা বুঝিতে 
পারিলেও দেখিতে পান না, ক্িস্ত যেই চাকার প্রতি ব! নিসস্থ 
মৃত্তিকা প্রতি দৃষ্টি করেন অমনি এ যানের দৌড় দেখিতে পান । 
পক্ষান্তরে যদি শরীর স্থির ন। থাকে, তাহ! হইলে স্থির পদার্থের 
প্রতিবিস্বও দর্শন জালের উপর দিয়া এরূপ ভাবে চলিক্বা যায় যেন 
বোধ হয় প্ী পদার্থ গতিশীল । যথা, নৌকা বা গাড়ি দৌড়িলে 
তন্মধ্যস্থিত আরোহী দেখিতে পান যেন পার্থস্থ বাড়ি বুক্ষ প্রতৃতি 
দৌড়িতেছে। জ্োত্ঙ্গাময়ী রাত্রিতে ক্রতগামী যানারোহণে 
যাইবার সময় চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, যে চন্দ 
আমীদের সঙ্গে দৌড়িতে থাকেন । 

দ্বিতীয়তঃ । যদি দৃষ্ট পদার্থের একটা ক্ষুত্র অংশকে দেখিবার 
নিষিত বারম্বার চু: বা মস্তক নাড়িয়া দেখিতে হয় তাহ! হইবে 
উহাকে গতিশীল বলিয়া বোধ হয় । যে সর্পের অধিকাংশ 
ক্কন্দকারমস্ধ স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, কেবল পুচ্ছের অত্যন্গ মার 
একবার দেখা গিয়াছে, তাহার সেই পুচ্ছটুকু দেখিতে যদ্দি ক্রস” 
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গ্ভই মুড হেট করিতে হয়, তবে বোধ হয় যে সর্প এখনও ভিতর 
দিকেই প্রবেশ করিতেছে । কিন্ত যদি একই পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষু্ 
অংশগুপিকে চক্ষু বা মন্তক লাড়িয়া দেখিতে হয়, তাহা হইলে 
আর তাহাকে গীতশীল বলিয়া বোধ হয় না। ষথাঃ-_পুত্ত ক 
পড়িবার সময় ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ও কথা! চক্ষু নাড়িয়৷ দেখিতে 
হয় বটে, তথাপি উহ্বাদিগকে জঙ্গম বলিয়া বোধ হয় না। 
৪র্ঘথ। দর্শন ক্রিয়ার কাল ব্যাপকতা । 

যদি একটা পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত কর! যায়, তাহ! 
হইলে দর্শন ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলেও কিয়ৎক্ষণ বোধ হয় যেন এ 
পদার্থ দেখ! যাইতেছে । ইহার কারণ এই ষে দর্শনজালের উপর 
সৃষ্ট পদার্থের প্রতিবি্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকিলে এ প্রতি- 
বিশ্ব জনিত দর্শন জ্ঞান 'এত তীক্ষ হয় যে দৃষ্ট পদার্থ নরিয়া গেলেও 
কিপ্নৎকাল উহার অন্তিত্ব বোধ হয়। এই কারণে কোন 
পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু বন্ধ করিলে বোধ হয় 
ঘেন তখনও উহা! দেখ! যাইতেছে । যদি এক গাছি ছুই তিন 
হত্ত দীর্ঘ দড়ির এক প্রান্তে একটী টিল্‌ কীধিয়া অপর প্রাস্ত 
ধরিয়া বেগে ঘৃরাণ যার তাহা! হইলে এ টিলটী যে বৃত্ত অস্কিত 
করিয়া ঘুরে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, যদিও 
মনে বুঝিতে পারা যাঁর “ষ টিলটা একই সময়ে সমুদাধ় পরিধিতে 
খাঁকিতেছে না, তথাপি দর্শন ক্রিয়ার কাল ব্যাপকতা বশতঃ 
কোন এক বিশেষ স্থান হইতে চলিয়া! গেলেও সেখানে তখনও 
রহিক্বাছ্থে বলিয়া! বোধ হয়। এইক্পে বুশ্টের সর্ধত্র বোধ হয়, 
স্তরাং বুসততও দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একখালি বড় গ 
শক্ত কাগ্দের এক পৃষ্ঠে একটা পক্ষীও অপর পৃষ্ঠে খাচ৷ আরিরী 
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এঁ কাগজথানি একইদিকে একপভাবে ঘৃরাণ যায় যে, একবার 
পাঁধীও একবার খাঁ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ 
বেগে ঘুরিলেই বোধ হয় যেন পাখীটা খাচার ভিতর বসিয়া আছে 
অর্থাৎ শীঘ্র শীপ্র দেখাতে পাখী ও খাচার দূরত্ব বুঝা যায় ন1। 
৫£ম। বর্ণের বিষয়ে কয়েকটা কথ।। 

শ্বেত ব! কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু 
বন্ধ করিলে মনে হয় যেন তখন ও এ বর্ণ দেখিতেছি। ইহা! দর্শন 
ক্রিয়র কাল ব্যাপকতা বশতঃ হয় । কিস্ত যদি সুর্ষ্যের প্রতি এক- 
বার মাত্র দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেত পদার্থ দেখা যায়, তাহ! 
হইলে উহ! ধূসর ব1 কাল বর্ণ বোধ হয়। ইচ্নার কারণ এই যে, 
দর্শন জালের যে অংশে হৃুর্য্যের প্রথররশ্মি ও প্রতিবিশ্ব পতিত হুই 
রাছে, সেই অংশ কিন়্ত্ক্ষণ ক্লান্ত ও কার্ধয করিতে অক্ষম হয়, 
আর যে অংশে আলোক পড়ে নাই, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখে। 

পূরক বর্ণ। 

হুর্ষ্যের অলোকে যাহ! হয়, অন্তান্ত আলোক দর্শনেও তদ্রপ 
ঘটে। যদ্দি লাল বর্ণের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু মুদ্রিত 
করা যায়, তাহ! হইলে সবুজ বর্ণ বোধ হয়, নীল পদার্থ দেখিয়। 
চক্ষু মুর্িত করিলে পাটল দ্বাদশ প্রতিকৃতি পুরক বর্ণ । 
ও ধুমল দেখিয়া মুদ্রিত হরিত 
করিলে গীত বোধ হয়। নীল. 






-পীত 
ইছার কারণ এই যে 
পার্খন্ছ চিত্রের প্রত্যেক 
সরল রেখার উভয় প্রাস্তস্থ বায়লেট,” ” পাট ল 


ছই ছইটা বর্ণ একত্রিত লোহিত 
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করিলে শ্বেত বর্ণ হয়, যথা হরিত ও লোহিত মিলিয়া শ্বেত হয়, 
নীল ও পাটল মিলিয়! শ্বেত হয় এবং গীত ও ধূমল মিলিয়া শ্বেত 
হয়। সুতরাং একটী অপরের পৃরক বা পরিপূর্ণ কারক বর্ণ। যথা 
লোহিত বর্ণকে শ্বেতবর্ণে পরিবর্তন করিতে হরিত বর্ণই পুরক 
বা পুর্ণ করিতে সমর্থ । এখন যাঁদ ছুই পৃরক বর্ণের মধ্যে একটীর 
প্রতি, যথা লোহিত বর্ণের প্রতি, বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত কর যায় ও 
তৎপরে শ্বেত কাগজ বা দেওয়াল দেখ! যায়, তাহা হইলে 
লোহিত বর্ণ ঘবারা দর্শন জাল এত অবসন্ন হইয়া থাঁকে যে, কাগজ 
বা দেওয়ালে শ্বেতবর্ণের মধ্যে যে লোহিত আছে তাহ! দর্শন- 
জালের উপর কোন কার্ধযই করিতে পারে না। সুতরাং অবশিষ্ট 
পুরক বর্ণ হরিতকেই কেবল দেখ! যায়। 
অন্ধবিন্দু। 

দর্শন জালের সর্বত্রই দর্শন শক্তি বিশিত, কেবল এক স্থানে 
এই শক্তি নাউ । যদি বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া এই পুগুকখানি মুখ 
হইতে আট নয় অস্কুলী দুরে রাখিয়া নিম্ন লিখিত 


ক খ 

এই দুইটী অক্ষরের মধ্যে ক অক্ষরের উপর ডাইন চক্ষু দ্বারা 
দৃষইি করা যায় তাহা হইলে কথ ছুইটা অক্ষরই দেখা যাইবে, 
কিন্ত ঘি ধীরে ধীরে হাত সরাইয়। পুস্তকথানি দুরে লইয়া 
যাওয়! যায়, অথচ ক অক্ষরের উপর ভাইন চক্ষু স্থির করিয়া 
রাখ! যার, তাহ! হইলে হঠাৎ খ অক্ষর অদৃশ্ত হইয়া! যাইবে, কিন্ত 
পুস্তক আরও দুরে লইয়! গেলে আবার খ অক্ষরটী দেখা যাইবে । 
ইহার কারণ এই যে, দর্শনজালের যে অংশে দর্শন গাম প্রবেশ 
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করিয়াছে সেখানে দর্শন শক্তি নাই, সুতরাং খ অক্ষরের প্রতিবিশ্ব 
বখন এই অংশের উপর পড়ে তখন উহ! দেখা যায় ন!। 
৬ষ্ঠ। মানসিক দর্শন। 

বাহিরের পদার্থ দেখিয়! যেমন দর্শন জ্ঞান হয়, কোন পদাথ 
উপস্থিত না থাকিলেও কখন কখন তত্রপ জ্ঞান হয়। অঙ্গুলী দ্বার 
চক্ষুর বহির্ডাগে বা ভিতরের দিকে টাপিলে পীতবর্ণের অঙ্গুরীয়ব্ 
দেখা ধায়; দর্শন জালের উপর চাপ দেওয়াতেই এইরূপ বোধ 
হয়। অনুপস্থিত পদ্দার্থ দেখা বা সম্মুখে ভূত প্রেতিনী দেখার 
কারণ এই যে দর্শক হয় ভ্রমবশতঃ এক পদার্থ দেখিয়। অন্ত পদ্দার্থ 
অনুমান করেন, নতুব! কল্পনায় এরূপ আকৃতি গড়াইয়া লয়েন। 
দর্শনজাল অত্যন্ত দুর্বল হইলে বা চিন্তাি মস্তিষ্কের উত্তেজনা 
বশতঃ উত্যক্ত হইলে চক্ষে সর্ষপের ফুল দেখা ও মাছি উাঁড়তেছে 
দেখা যায়। 
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স্বরযন্ত্র, কস্বর ও ভাষা । 


কথস্থ যে যন্ত্র দ্বার নরাদি জীবগণ শব উৎ্পয় করিয়। 
পরম্পরকে মনোভাব জানাইতে পারেন উহা শ্বর-যন্ত্র। এ যন্ত্র 
হইতে যে স্বর বা সুর উৎপন্ন হয় তাহাই কণস্বর। দন্ত জিহ্বাদির 
সাহায্যে যখন কণ্ঠস্বর অর্থধুক্ত শবে পরিণত হয় তখন উহাকে 
ভাষা কহ যায়। বাদ্যপক্স যেরূপে গঠিত ও বাদিত হইলে 
সুমিষ্ট শবে বাজিতে থাকে, স্বরন্ত্র ও সেইরূপ প্রক্রিয়ায় গঠিতও 
সেইরূপ কৌশলে পরিচালিত হইয়া থাকে । সেতার, তানগুরা 
প্রভৃতি তারবিশিষ্ট যন্ত্র যে কৌশলে রচিত ইহাও সেইকপে 
গঠিত। আবার কোন কোন বিলাতি বাদ্যযস্ত্রে যেমন বাতাঁস 
পুরিয়া একটু একটু করিয়া! সেই বাতাস ছাড়িয়া তাছারই 
মাহায্যে বাদ্য বাজান হয়, ইহারও কার্যয-প্রণালী কতকট! 
সেইরূপ। যে অত্যাশ্চর্যয কৌশলে এই যন্ত্র চালিত হয় তাহ! 
জানিবার জন্ত প্রথমে ইহাঁর গঠন সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বুঝিবার 
চেষ্টা কর! যাউক। 

স্বর বাস্থুর যন্ত্র। 

কণ্ঠনালী নামে একটী নল গলার ভিন্ঃর আছে। ইহা বাস্থু 
_ নলীর উপর আঁটা, হ্থতরাং ইহারই ভিতর দিদা বাছু ফুসফুসে 
যাওয়া আসা করে। এই নপের মুখে উৎকণ্ঠাবরণ নামক একর 
খানি ঢাকনি আছে,তাহার কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। 


২০০ শারীর- বিধান । 





বে চারি টুকরা উপাস্থি দ্বার নির্শিত। সন্ভুখের 
টুকরার নাম ঢালব উপাস্থি। পশ্চাতে তিন টুকরা, একটী 
বড়, তাহার নাম অঙ্গুরীয় উপাস্থি। গোলাকার বলিয়া এই 
নাম হইয়াছে। ইহারই মাথার উপর ছুইটা ছোট ছোট টুকর! 
শিখিলভাবে জোড়া আছে । উহারা গাড়, নামক জলপাব্রবৎ 
আকৃতি বিশিষ্ট (| এই চারি খানি উপাস্থি পরস্পর শিথিলভাবে 
জোড়! আছে, তাহাতেই কণ্ঠনালী নামক নল হইয়াছে । 

আপন আপন গলার মধ্যস্থলে অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিলে 
একটী কঠিন ও উচ্চস্থান সকলেই অনুভব. করিতে পারেন, 
ইহাই ঢালবৎ অংশের সন্মুখভাগ ; ইহার অব্যবহিত পশ্চাত 
হইতে দুই গাছি রজ্জুবৎ পদাথ উঠিয়। ত্রিভুজের বাহৃদ্য়ের ন্যায় 
বিস্তৃত হুইয়া গাড়ুবৎ টুকরা ছুইটীর নীচে গিয়া সংলগ্ন হইয়া 
আঁছে। ইহার্দের নাম শ্বররজ্জু এবং এই ছুইটাই প্রকৃত স্রযন্ত্র। 
এই উভয়ের প্রকম্পনে সকল জন্তর ডাক, সকল পক্ষীর 
গান এবং সর্বদেশে সর্ধকালে সকল জাতীয় মহ্ুষ্যের ভাষ! 
উৎপন্ন হয়। 

কণ্ঠনালীর চারিখানি উপাস্থির মধ্যে একখানি নি 
নড়িলেই অমনি রজ্জু দুইটী হয় একটু টিলা নয় একটু সটান 
বাধা হয়। যখন সটান বাঁ কঠিন হয় তখনই ইহা হইতে স্বর 
উৎপন্ন করা যায়। গলার মধ্যস্থলে ঢালবৎ উপাস্থির উপর ষে 
কঠিন স্থান আছে তাহার অব্যবহিত উপরে একটা গর্ভ আছে, 
এঁ গর্তে একটা অন্ুলী দিয়! ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কহিলে দেখ! 
যু যে, গাড়,বৎ অংশের উপাস্ি দয» একবার অগ্রে একবার . 
পশ্চাতে যাইতেছে । | 


অভ্টাপশ বআধ্টায়। ২৩১ 





কঠনালী শ্বাসযস্ত্ররে পথের উপর বসিয়া আছ্ছে, এবং 

নিশ্বাস প্রশ্থাস ইহারই ভিতর দিয়া যাইতেছে, সুতরাং বিলাতি 
বাদ্য যন্ত্রে যেমন বাতাস সঞ্চয় করিবার আধার থাকে গ্বরযন্ত্েও 
ফুস্‌ ফুস্‌ দ্ধয়ের ভিতর সেইরূপ বাতাস সঞ্চিত হয়। বাদ্য যন্ত্রে 
অভ্যন্তরস্থ বাতাস চাপিয়া তুলিয়! দলে, ঁ বাতাস বাহির হইয়া 
ফাইবার সময় যেমন ধাতু নির্মিত পাতের উপর লাগিয়! ভে! 
ভে” স্থরে বাজনা উৎপন্ন করে, এখানেও প্রশ্বীদের বাতাস নীচে 
হইতে উঠিয়া রজ্জু ছুই গাছির উপর লাগিয়া সেইব্ূপ অ, আ, 
ই, ঈ প্রভৃতি শ্বর উৎপন্ন করে। বাদ্য হক্্রের ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ 
চাঁপিয়। যেমন নান! প্রকার গত বাজান যায়, স্বর যন্ত্রের উপরে 
মানুষের জিহ্বা দত্ত গ্রভৃতি নড়াতেও সেইরূপ নান! প্রকার 
কথা ও গাঁন উৎপন্ন হয়। যাহাতে রজ্জু ছুই গাছি শীপ্র শীঘ্র আকু- 
ঞিত ও প্রসারিত হইতে পারে তাহা করিবার জন্ত নয়খানি সরু 
সরু মাংস টুকর! কণ্ঠ নালীর ভিতর আছে । যে ছয়খানি 
মাংস রজ্জুদ্বরকে শিথিল, সন্কুচিত ও বিস্তারিত করে ত্রয়োদশ 
প্রতিকৃতিতে কেবল তাহাদেরই চিত্র অস্কিত হইল। 


স্বরযঙ্ত্রের কার্ধ)। 


স্বররজ্ছু ছুইটী উপরোক্তরূপে কখন সটান কখন শিখিল 
খাকে। কখন রজ্জু ছুইটী কাছাকাছি আসাতে তাহাদের মধ্যে 
আর স্থান থাকে না, সুতরাং কণ্ঠনালীর সুখবন্ধ হইয়! যায়, 
কখন পার্খীপার্থি সরিয়! যাওয়াতে তাহাদের মধ্যে অনেক স্থান 
হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে কার্ধ্য কিন্ধপ ভিন্ন ভিন্ন হয়, 
ভাহ। দেখা বাউক। 


২৩২ শারীর-বিধান । 





আয়োদশ প্রতিকৃতি । গলার ভিতর দিয়া যন্ত্র হায় পরীক্ষ! 
করিলে স্বরযন্ত্র যেরূপ দেখায় তাহার আকৃতি | * 


স্বররজ্জু 
চালবৎ উপাধি 





১1 শ্বাস প্রশ্বাস ও অস্ফুট শব্ধ | 

মনুষ্য যখন চুপ করিয়া থাকে, তখন স্বর রঙ্জু ছুইটী শিথিল 
ও তাহাদের মধ্যস্থল প্রশস্ত থাকে । এ প্রশস্ত পথের ভিতর 
দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে । দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ, কাশি, 
হাচি, হান্ত, জ্স্তণ, প্রভৃতি কার্ষ্ে কিরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত 
ঘটে তাহা বষ্ত অধ্যায়ে বর্ণনা কর! হইয়াছে । যদি এইরূপ ব্যাঘাত 
ন। ঘটে, এবং কথা! কহিবার চেষ্টা না করা যায় তাহা হইলে এই 
শিথিল রজ্জু ছুইটাকে দেখিয়া কে বলিবে যে উহাদের এত ক্ষমতা? 
রঙ্জু দুইটা যেন নিতাস্ত অকর্মণ্য বলিয়! বোধ হয়। 

যদি এইরূপ শিখিল অবস্থায় বেগে শিপ্র শীত্র প্রশ্বাস ত্যাগ 





* ফেবল ডাইন দিকের তিনখানি মাংস দেখান হইল; প্রতিকৃতি বন্ধ 
জুটি হইবে এই ভয়ে বাম দিকের ভিনখানি অঙ্কিত হয় নাই) বাদ দিকে 
শইজাপ ভিনখানি আছে। 


অষ্টা্শ অধ্যায় । ২০৬ 


১ 
কর! যান, তাহা হইলে শিখিল রঙ্জুত্বয়ের উপয় সেই বাতাস 
লাগিয়। এক প্রকার অব্যক্ত বা অস্ফুট হাঃ হাঃ শব উৎপন্ন করে। 
কুকুরগণ ক্লান্ত হইলে জিহ্বা বাহির করিয়া এইরূপ শব করে। 
হাঁপরের ধাতার শব এবং রেলগাড়ী ছাড়িলে তাহার ধুম বাহির 
হওয়ার শব্ধ ও এইন্প অন্কুট। ইহা নুর নহে, কেবল শব্ধ মাত্র। 
হখন একজন যাুষ আর একজনের কাণে কাণে কথা কহে তখন 
ও এইরূপ অন্ফট শব্ধ হয়। 

২। স্বর উচ্চারণের প্রক্রিয়া । 
স্বর উৎপন্ন করিতে হইলে যন্ত্রগুলির অন্যবূপ অবস্থা হয়। 
তখন অঙ্গুরীয়বং উপাস্থিথানি পিছে হটিয়! যা, এদিকে ঢালবৎ 

'আংশ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে ও একটু নীচের দিকে নামিয়! যায়, 
সুতরাং তাহার পশ্চাতে আবদ্ধ রজ্ছুদ্বয় ও সটান এবং শক্ত হইয়া 
ঈীড়ায়। 

এখন ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে সেই প্রশ্থাসের বাস 
মূঢ়বন্ধ রজ্ছুর উপর আসিয়া লাগিতে থাকে এবং তাহার অদ্ভি 
আশ্চর্য্য ফল হয়। সেতার ব! তানপুরার তারগুলি শিথিল থাকিলে 
যেদন কোন বাদ্যই উত্পন্ন হয় না, অঙ্গুলি দিয়! নাড়িলে কেবল 
ছন্জ ছুর্‌ শব্দ হয়, স্বর রজ্ছু ছুইটী ও শিথিল ছিল বলিয়া! এতক্ষণ 
ক্ষেরল প্রন্থাসের অস্দুট শব্দ হইতেছিল। কিন্ত সেতারাদির 
গার ঠিক করিয়া কসিয়] বাধিয়! বাঁজাইলে উহা! যেমন খন্‌ খন্‌ 
শব্ষে বাজিতে থাকে ম্বর-রজ্জুদ্বয়ের উপর টান পড়াতে সেইরপ 
ক, জা, ই, ঈ গ্রভৃতি স্বর উৎপন্ন হ্য়। 

রঞ্জু ঘয়ের অবস্থা বিশেষে বিভিন স্বর । 
কিন্ধ স্ুপ্থর উতৎ্পঞ্গ করিতে হইলে রঙ্জুছয় সয়ং হুস্থ থাকা! 


২০৪ শারীর-বিধান। 





প্রয়োজন । চিৎকার করিলে বা হিম লাগিলে সমরে সময়ে গল! 
তাঙ্গিয়! বা বসিয়া যায়, তখন স্বর উচ্চারণ হয় না, তাহার 
কারণ এই যে, এরূপ অবস্থায় রজ্জুহ্য় ফুলিয়া উঠে, এবং 
তাহাদের উপর শ্রেম্ম। লাগিয়। থাকে, স্থতরাঁং যেমন বেহালা ব! 
সেতাঁরের তারে বহু পরিমাণে দ্বৃত কিম্বা চর্ধ্বি মাখাইয়৷ দিলে, 
উহার ন্ুম্থর বাহির হয় না, এরূপ অবস্থায় স্বররজ্জুদ্বয় ও সেইরূপ 
অবস্থা বশতঃ স্থুস্বর উৎপন্ন করিতে পারে না । অপিচ, রজ্জুদ্বয 
ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন আয়তন বিশিষ্ট হয় বলিয়! স্বরেরও 
তারতম্য হয়। বালকগণের স্বর বজ্জু অর্ধ ইঞ্চ অপেক্ষা ও ছোট, 
স্ত্রীলোকের অর্দ ইঞ্চ, এবং পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের $ইঞ্চ পরিমাণ 
দীর্ঘ । এই জন্যই বামা-ক, বাল-কণ্ঠ ও পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের 
গম্ভীর স্থরের তারতম্য সর্বসাধারণেই বুঝিতে পারেন । কিন্ত 
কি কারণে এক ব্যক্তির স্বর অপরের স্বর হইতে বিভিন্ন, তাহা 
বলা যায় না। 

ছুঁচার কিচমিচ, কাকের কাকা, অশ্বের হেষা, গজের বৃংহতি 
গোরুর হস্বা, আন্তান্ত জীবের বিশেষ বিশেষ রব এবং মন্ুয্যের 
সাধারণ স্বর এবং রোদন গান ও দুরাহ্বানের গ্ুতস্বর সকলই এই 
রজ্জুস্থয়ের প্রকম্পনের ফল। পঞ্চম সপ্তমাদি স্থরের মাত্রা এই 
ছুইটীর মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ ব। বিস্তৃত হওয়াতেই হয় । এই কার্ষো 
প্রশ্থাসের বাযুই প্রধান সহায়। একবার প্রশ্বাস ফেলিবার 
সময় শিথিল স্বর রজ্জুঙ্গয়ের তিতর দিয়া বহুপরিমাণে বাতাস 
বাহির হইয়া যায়। কিন্তু স্বর উ২ণন্ন বা কথ! কহিবার জন্ত 
যখন মান্ুষ চেষ্টা করে তথন সক্কীর্ণ রজ্জুদ্ধয়ের সরু ছিত্রের ভিতর 
দিয়া অতি অল্প অন্ন বাতাস বাহির হইতে থাকে; সুতরাং 


অষ্টাদশ অধ্যায় । ২০৫ 
সপপপিসপপপপাপপাশপপপপপপপাপপপাপা পাশপাশি 


একবার প্রশ্খালে যত বাতাস বাহির হইয়া ফাইতে পারিত, 
তাহা আন্তে আস্তে বাহির করিয়া ও অল্নে অল্পে খরচ করিয়া 
'আমরা দশ.পনরটা কথা কহিয়। লই। এই এজন্যই তাড়াতাড়ি 
ব! চিৎকার করিয়া কথা কহিলে যত শীত শীপ্র নিশ্বাস লইতে হয় 
নিম্নস্থরে বা ধীরে কথ। কহিলে তত শীঘ্র লইতে হয় না। খরচ শীগ্ত 
হয় নাঁ বলিয়া জমা শীঘ্র করিবার প্রয়োজনও হয় না । যদি নির্থাস 
না থাকিত, তবে কোন মনুষ্যই কথা কহিতে পারিত না । 
বাকৃশক্তি ও বাক্য কথন। 

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারাই বাক্শক্তির মূল। স্বরবর্ণ 
রজ্জুদ্বারা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্বাঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখ 
গহ্বর, তালু; ঘস্ত, জিহ্বা, ওষ্ ও নানিক! প্রভৃতি আবশ্তক । 
সদ্দি লাগিয়া নাসিক! বন্ধ হইলে, শৈশব বা বার্ধক্য বশতঃ দত্ত 
ন! থাকিলে, গীডাদি বশতঃ ওষ্ঠ না থাকিলে বাঞজন বর্ণ উচ্চারণ 
করিতে যেরূপ কষ্ট তাহ! অনেকেই দেখিয়াছেন। আজন্মকাশ 
যাহাদের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র বা নীচের সহিত আবদ্ধ তাহারা 
ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে না পারাতেই বাকৃশক্তি হীন হইয়! 
জীবন কাটায় । বাস্তবিক হৃদগত ভাব সকল ব্যঞ্জিত করিবার 
ইহারা প্রধান উপাক়্ বলিয়া ইহাদের নাম ব্যঞ্জন বর্ণ। 

ব্যঞ্জন শ্বরের অধীন । 

স্থরবর্ণকে অগ্র বা পশ্চাতে ন! রাখিয়া কোন ব্যঞ্জনই 
উচ্চারিত হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে সুর বা শ্বরকে 
বাধ! দিয়া নৃতন শব্দ উৎপক্ম করা ভিন্ন ব্যঞগরন আর কিছুই 
নহে। অতএব সুর না হইলে কি শুনা যাইবে, কাহাকে বাধ! 
ছিযে ?. 


১৮ 


২০৬ শারীর-বিধান? 


ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণের উদ্পত্তি স্থান ও 
মূল্য নিরূপণ । 
অ, আ, হ স্বর রজ্ছু দবয়ের প্রকম্পনে উৎপন্ন হয় । হ কেৰগ 
'অ? এই বর্ণের মোটা সুর মাত্র, স্থতরাং ইহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ 
মধ্যে ফেলিয়। দেওয়! অন্তায়, কেন না মুখ গহ্বর, তালু, জিজ্তা 
অথব! ওষ্ঠ কোন স্থানেই ইহা! উৎ্পন্গ হয় নাঁ। খ। গ্র-মূর্ঘণ্য বর্ণ । 
সাধারণতঃ এই ছুই বর্ণ বাজনের র এবং স্বরেই ই, এই উভয়ের 
ংযোগে যে উচ্চারণ হয় ষেই উচ্চারণই প্রাণ হয়। তাহা 
যদ্দি হয় তবে ইহাদ্দিগকে ব্যঞ্জন বর্ণের শ্রেণীতে ফেল! উচিত। 
জার যদি কেবল মাত্র স্বর রজ্জু কাপাইয়া খ এইকপ স্বর উচ্চায়প 
কর! সম্ভব হয় তবে তাহাও এত কঠিন যে তত পরিশ্রম করিয়া 
এই ছুইটী অপেক্ষাকৃত অনাবশ্তক বর্ণকে রাখা উচিত নহে। 
৯--নইহ! নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয় এবং স্বরবর্ণ ও নহে, অথন্ত বহু 
দিন বাল! বর্ণ মালাকে বিরক্ত করিতেছে। শীঘ্র ইহাকে দুর 
বর' উচিত। উ উ-ষ্ঠয ক্ছর এবং বিশুদ্ধ স্বর বটে, এই ছুই বর্ণ 
উচ্চারণ করিতে ওষ্ের সাহাঘা যত প্রয়োজনীয় এত আত্ম কোষ 
স্বর উচ্চারণ করিতেই শুয়োজন হয় নাঁ। একঠ-তালবা) ও. 
ক্ো্ট্য । এ, অর্থাৎ ও এবং ই, এবং ও অর্থাৎ ও এবং উ' আ্ু 
ছুইটী মিশ্র শ্বর। 





ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপত্তির নিরম | 
হেই শ্বরবর্ণ শেষ হয় অনি জিহ্বার মুল অলি জিহ্বার উপর 
আলিয়। বাতাসকে প্রথম ছ্বারে বাধ। জিয়া ক খগঘ উচ্চারণ 
করে। ততপরে জিহ্ব! নিজের মূল ছাড়িয়া দিয়! মধ্যস্থল ঘা??? 
তানু চাপিয়া চ, ছ, জ, ঝ, এবং প্রায় অগ্রভাগ দিয়! ট-বর্স 


ন্টারপ অধ্যায় । ২০৭ 
শপ পপ 


পরিশেষে সম্পূর্ণ অগ্রভাগ দক্তে পাঁগাইস্স। শ বর্গ উচ্চারণ করে। 
জিঙ্বার সকল অংশ বখন কার্ধ্য করিয়া ফেলে, খই যঙ্ত্রেরে আর 
কৈনি ক্ষমতা না খাকে তখন ওঠ অগ্রসর হইয়া পধর্গ উচ্চারণ 
করে। খ, ভালব্য র মূর্ঘন্ত, ল দত্ত্য ও ব দস্তোষ্ঠ্য বলিয়া খ্যাত । 
শষ, স, উচ্চারণের স্কান বিশেষ বশতংই বিশেষ বিশেষ নামে 
খ্যাত ।'আর কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে তাহাদিগকে অন্ধনাসিক 
কছে। শ্বর সন্মুখে আসিতে চেষ্টা করিলে জিহ্বা উহাদিগকে 
ঠেলিয়া নাসিকাঁর ভিতর পুরিয়! দেয় তাহাতেই উহাদের 
উচ্চারণ হয়। 
ভাষাও কথোপকথন । 

গর ও ব্যঞজনকে নানা প্রকারে একত্রিত করতঃ উচ্চারণ 
ফরিক্া মনোভাব জ্ঞাপন করাকেই ভাষা! কহে। 

ধাহারা শিগুগণের বাক্য স্ফৃত্তির নিয়ম ও ক্রম পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন তাহার জানেন বাক্য কখন ও ভাঁষা শিক্ষা কত 
কাঁটন। প্রথম কয়েক মাস কাঁল কেবল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া 
শিশুত্রুমে সরল ব্যঞ্জন বর্ণ অত্যাস করে। ক্রমে তিন চারি 
ধস কাঁল পরিশ্রম করিয়া ভ্রান্ত উচ্চারণ ও অসম্পূর্ণ বাক্য যুক্ত 
ভাধায় কথা কহিতে শিখে । কিন্তু কথোপকথন অতি আঁশ্চর্ধয 
ব্যাপার। বখন ছুই ব্যক্তি পরস্পরের সহিত কথা কহতে 
থাকেন, তখন কি আশ্র্যা ঘটনাই হয়! বক্তার স্বর রজ্জ্য় 
কম্পিত হইয়া অ আ প্রভৃতি স্বর উচ্চারণ করিতে থাকে। 
ভালু; জিহ্ব!, দত্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি প্র স্বরকে নান। প্রকারে বাধ! 
দি প্রতি সেকেণ্ডেই বহুবিধ নূতন নূতন শব্দ উৎপন্ন করিতে 
খাকে। এ সকল শবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ও ভাই 





২০৮ শারীর-বিধান? 
পলি. 
বুঝাইতে থাকে । ওঠাদ্দির চাপের এত হুল্ম তারতম্য ৰশতঃ 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধক কথা উৎপর হয় যে ভাবিলে বিন্রিতত হইতে 
হয়1 যথা-_-পাড়।, গীড়া, পোড়া, এই তিনটা শকের অর্থ ভিন্ন 
ভিন্ন। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠের চাপের এতই 
সামান্ত তারতম্য হয় যে, তাহাতে কির্ধপে এই ভিন্ন ভিন্ন শব 
উৎপন্ন হয়, তাহ। ভাবিলে অবাঁক্‌ হইতে হয়। আবার এই 
সকল শব শোতার বাহা মধ্য ও অস্তঃকর্ণের ভিতর দিয়া মন্তিষ্কে 
গমন করিয়! মনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ও ভাবের ছবি 
প্রদান করে। মুহুর্ত মধ্যে শ্রোতার মন তাহার উত্তর শ্রাস্তত 
করিয়া কেন্দ্রবিমৃখ স্নায়ু দ্বারা স্বীয় স্বর-যন্ত্র ও জিহ্বাদি দ্বারা 
রূপ নান প্রকার শব উৎপন্ন করিয়া বক্তার কথার উত্তর 
দেয়। মন্ুষ্যগণকে এই অমূল্য অধিকার প্রদান করিয়া বিধাত্তা 
নিশ্চয়ই পরম করুণার পরিচয় দিয়াছেন । 

_জন্তগণ কথা কহিতে পারে না কেন। ইহার উত্তর-- 
১। জন্তগণের দন্ত জিহ্বাদি যেরূপে গঠিত তাহাতে সকল ব্যঞ্জন- 
বর্ণ উচ্চারণ করা অসম্ভব ( বিভিন্ন প্রকার জন্ত যেছইচারিটা 
ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পাঁরে তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় জ্বর 
শব্ষের বিভেদ হয়। ২। কথ। কহিতে মেধ। গ্রতৃতি যেসকল 
মনোবৃত্তির প্রয়োজন তাহ! তাহাদ্দিগের নাই | 


উনবিংশ অধ্যায় । 


০৯ পসপউনস 





মাঁংসসুত্রে ও মাৎসপেশী। 
এচ্ছিক মাংস। 


মন্ষ্যাদ্দি জীবগণের হাড়ের উপর, চম্দাবৃত যে লালবর্ণ 
স্থিতি স্থাপক দড়! বা দড়ির মত পদার্থ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত 
আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই মাংস কহে। ছাগ বা মেষ 
শাবকের মাংস রন্ধন করিলে উহা যখন অতিশয় কোমল হইয়! 
ঝান্ধ তখন কেমন হুক্ শৃক্মা সুতার ম্যায় বিভক্ত করা যায় তাহ! 
অনেকেই দেখিয়াছেন। মাংসের এই সুঙ্ম অংশগুলিকে মাংস 
স্তর কহে অবৈ দেই স্ক্ল্‌ সুত্র এক্্রিত হইয়া হে বস্‌ বদ 
মোটা! মোটা মাংস হইয়াছে তাহাদিগকে মাংস পেশী কছে। 
বক মাফুষের যাহ, উরু প্রভৃতির মাংস পেশীগুলি শ্রতোকটী 
এক এক গুছি কুপের দড়ার ন্যায় মোটা এবং এক হাত ব! 
সঞ্তয়! হাত দীর্ঘ । মন্তকের চতুর্দিকের, বুকের ও নিতম্বের মাংস- 
গুলি চেপ্টা ও চওড়া! নিতগ্থের মাংসগুলি স্তরে স্তরে সাজান 
আছে তাহাতে গদির স্ভায় বিবার আসন স্বরূপ হুয়। হত 
পদাদি অধিকাংশ স্থলের মাংস আমর! ইচ্ছা করিলে নড়াইতে 
র! স্থির রাখিতে পারি বলিস্বা উহাছিগকে এক্ছিক মাংন কছে। 
সকল প্রকার নড়া চড়ার মূলই মাংস । মাংস দ্বারা কিরূপে এই 
ক্ষার্ধ্য সকল হয় তালর দৃষ্টান্ত দ্খে। উরুদেশের পিছন হইরতি 
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কতকগুলি দড়ার মত মাংস পায়ের পিছনে গিয়! লাগিয়া আছে) 
যদি কেহ পা গুটাইয়। লইয়া আহার করিতে বসিতে ইচ্ছা করেন 
তাহা হইলে তাহার উরদেশের এই মাংসগুলির উপর টান পড়ে, 
স্থতরাং যেমন কূপ হইতে ঘটা তুলিবার সময় ছড়া টানিয়া লই- 
লেই দড়ার প্রান্তে যে ঘটা বাধা আছে সেটীও উঠিয়া আইসে, 
সেইরূপ এই সকল মাংস সঙ্কুচিত হইলে, সেই মাংসেন্ব প্রাত্ত- 
ভাগে যে পা অ.বদ্ধ আছে, তাহাও কোলের দিকে আইসে। 
আবার যখন পা ছড়াইতে ইচ্ছা! করেন, তখন ঠিক ইহার 
উল্টা কাধ্য হয়। তখন উরুর সম্মুখ হইতে পায়ের সন্মুখে যে 
মাংসগুলি গিয়। বাধ। আছে তাহার! কুঞ্চিত হয়, স্থতরাং সমস্ত 
পাখানির উপর ৰাহির হইতে টান পড়ে এবং সমস্ত পা বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। এইক্প হাতে, মুখে, বুকে, পিঠে ও শরীরের 
সর্ধ্রই কেবল মাংসের সাহায্যে নড়া চড়ার কার্য হয়) 
মাংসগুলি যেন দড়া! দড়ির মত সকল অঙ্গের সকল গাঁইট বা 
জোঁড়ের আগে পিছে বাঁধা আছে) সুতরাং যেখানেই মাংসরপ 
দড়িতে টান পড়ে, সেই খানেই সেই অঙ্গ ব৷ প্রত্যঙ্গ নড়িয়! 
যায়। একটা আঙ্গুল নড়া বা চক্ষের পাতা পড়া প্রভৃতি যে 
কিছু সামান্ত নড়ন চড়ন দেখা যায়, তাহাও ছুই চারি গাছি দড়ি 
ন1 গুটাইলে হয় না) হাত প) নাড়া, উঠা, বসা, চপ প্রভৃতি 
বড় বড় নড়। চড়ার কার্ষ্যে অনেকগুলি মাংস ব্যবহার হর; গুবং 
কৃম্তি করা, দৌড়িয়া যাওয়! প্রভৃতি কার্ধ্ে শরীরের প্রায় 
অধিকাংশ মাংসন্ধপ দড়। দড়িগুলিস্ডে টান পড়ে। 

চলিধার সময় সমস্ত শরীরের ভারকেন্জর একবার ডাইন. 
দিকের ও একবার বাম দিকের উরুর উপর থিকা পড়িতে থাকে? 
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এই কার্য করিবার নিমিত্ত লঘস্ত নিতন্বদেশ সমগ্র শরীরের 
ভার বহিষ়্! লইয়া গিয়! পর্যায়ক্রমে ডাইন ও বাম দিকের উরুর 
উপর ফেলিয়া দেয়। পাছে ইহাতেও যথেষ্ট ন! হয়, পাছে চলিতে 
গিয়া সমস্ত শরীর পড়িয়। যায়, যেন এই ভবে ভীত হইয়া! আমা- 
দিগের ছুই বাহু সাহায্য করিতে অগ্রনর হয়। সকলেই জানেন 
যে, অনেকে চলিবার সময় হাত নাড়া দেয়। চলে । ভারকেন্জ্রকে 
উপবুক্ত স্থলে রাখ: এবং শরীরকে পড়িতে না দেওয়াই হাত 
না়্ীর উদ্দেশ । কিন্তু এই গুরুতর কার্য নিতম্ব ও পায়ের গ্বারা 
যেষন হয়, হাত নাড়া দ্বারা তজ্জপ কিছুতেই হয় ন|। 
লক্ষ প্রদান বা লাফান। 

এই কাঁ্ধ্য সমস্ত শরীর পহসা ভূমি হইতে উঠিয়া পড়ে, 
ইন এইন্ধপে সিদ্ধ হয় ;--প্রথমে ছুই দিকের উরু বুকের উপর 
এবং ছইটী পায়ের গোছ উরুর উপর আনিয়া সমস্ত শরীর গুটা- 
ইরা পরিশেষে হঠাৎ এই সকল গুটান স্থান খুলিয়া দিবার চেষ্টা 
করাতে সমন্ত শরীর উঠিয়া পড়ে। পাও উরু সাহায্য না করিলে 
কেহ কখন সোজা ঠাড়াইয়া লাফাইতে পারেন না'। 

দৌড়ান। 

ইহা কেবল শীপ্র শীত্র চলিয়। যাওয়া মাত্র। কেহ কেহ 
বিবেচনা করেন যে দৌড়ান কেবল শীঘ্র শী ক্ষুদ্র ক্ষুত্র লা 
ফেওয়। মাত্র । 

শফধন, উপবেশন, জীড়ান গুভৃতি সকল কাঁর্ধ্যই আল তার 
সম্পন্ন হয়| এই সকল কার্ষ্ের বিশেষত্ব ক্রিছুই নাই । শরীরের 
প্রত্যেক নড়া চড়ার কার্ষ্যেই এই কয়েকটা ঘটন! হয় )--প্রথমতঃ 
শরীরের কোন স্থান কোন প্রকারে নড়াইতে মনে ইচ্ছা হইলে 





২১২ শ।য়ীর-বিধাস। 


22-48-2245 
তৎক্ষণাৎ সেই অংজ্ঞা কেজ্জ্রবিমুখ বা বেগোত্পাদক ্াসু খারা থে 
স্থান নড়িবে সেই স্থানে গমন করে। দ্বিতীয়তঃ এই স্সায়ু ছার! 
চালিত হইয়া সেই স্থানের মাংস কুঞ্চিত হওয়াতে মাংসে বাঁধা 
হাড়গুলি এবং তৎসঙ্গে সমস্ত অঙগটা সথশলিত হয়। 
মাংসের ভাষা । 

এচ্ছিক মাংস সমূহের মধ্যে কতকগুলির সঞ্চালনে মনের 
নানা গ্রকার ভাব প্রকাশিত হয়| যথা নাপিকার ছই দিকে 
যে মাংস আছে তাহ। কুঞ্চিত করিলে সমস্ত নাসিক কুঞ্চিত হয্ব ; 
উহা! ঘ্বণার চিহ। ললাটের মাংস উর্ধীধঃ ভাবে কুঞ্িত হইলে 
ছুর্ভাবন! বুঝায় ; ভ্রমধ্য ভাগে ভ্রর উপরিস্থিত মাংস কুঞ্চিত 
হইলে ক্রোধ বুঝায় এবং মুখ গহ্ধরের চতুর্দিকের মাংস কুঞ্চিত 
হইয়া দত্ত বাহির হইয়া পড়।ক ব1 নাই পড়ক, আহ্লাদের চি 
২১২১ পত র্ভুব ২১১ মু 
হইলেই মুওড অগ্র পশ্চাৎ্থ ও পার্খাপার্থি যায়। ই, না, আইস। 
যাও প্রভৃতি কথার পরিবর্তে সর্বদাই আমর! এরূপ মুওসঞাগন 
করি। এইবপে হস্ত পদাদি নাঁড়িয়া এত ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব 
প্রকাশ করা যায় যে বোবাগণ কথ! কহিতে ন। পারিয়াও 
কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে অঙ্গ ও অনুুলী সঞ্চালন দ্বারা পরস্পরের 
মনোভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। 

অনৈচ্ছিক মাংস। 

আর কতকগুলি মাংদ আছে তাহারা আমাদের ইচ্ছাধীন 
নহে। হনয় একটা মাংসময় যন্ত্র তাহ পুর্বে বলিয়াছি, কিন্ত 
আমরা ইচ্ছা করিরা উহার কার্ধেযর কিছুই পরিবর্তন করিতে 
পরীর না৷ গলনলী, অন্ননলী, পাকস্থলী ও অন্তরনলীর প্রকাণ্ড দল 
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বছ পরিমাণে মাংসে গঠিত। পিস্তাধার ও জরামু মধ্যেও এইরূপ 
মাংস আছে। কিন্তু আমর! ইচ্ছা করিয়া এই সকল মাংস নড়া- 
ইতে বা স্থির রাখিতে পারি না, তাহার! আপনাপন ধর্ম্া্ছসারে 
নড়ে বা স্থির থাকে বলিয়া! তাহাদিগকে অনৈচ্ছিক মাংস কছে। 
শীত, আতপ প্রভৃতি বশতঃ অনৈচ্ছিক মাংসের কার্য শরীরের 
কোন কোন স্থলে হইয়া থাকে। যথা অও কোষ যে চরের 
ভিতর আছে এ চর্দের ভিতর যে হুক হৃক্ম অনৈচ্ছিক মাংস 
আছে উহ! গ্রীশ্রকালে বিস্তৃত থাকে ও শীত লাগিলেই কুঞ্চিত 
হয়, সুতরাং তৎসঙ্গে চর্দমও বিস্তৃত ব1 কুঞ্চিত হয় তাহ! সকলেই 
দেখিয়াছেন। 
লোমহর্ষণ ব্যাপার । 
লোমহর্ষণ এইরূপে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে স্পর্শগ্র্থির 
বর্থনে। কক বৃষ, উ অব্জ গুস্থি উত্তফ পধ্থে আন্ত বৃষ হুক 
বৎমাংস আছে। শ্রী সকল মাংস হ্ুত্র সহজ অবস্থায় শিথিল 
থাকে, স্থুতরাঁং স্পর্শ গ্রস্থিগুলি তাহার ভিতর নিমগ্ন থাকে ও 
আমর এ গ্রন্থি দেখিতে পাই না। কিন্তু ভয়, বিন্ময়, শীত 
প্রভৃতি কারণে ঘখন এ সকল মাংস শুত্র কুঞ্চিত হয় তখনই 
তাহাদের মধ্যস্থিত গ্রন্থিুলিকে ঠেলিয়! বাহাত্বকের উপর খাড়! 
করিল! দেয়। তথন কয়েক মুহূর্ত কালের জন্য স্পশগ্রস্থিগুলিকে 
বাহচর্খ্বের উপরে দেখা যায়। ইহাকেই লোমহর্ধণ কহে। মাংস 
হুত্রগুলিশিথিল হইয়া পড়িলেই গ্রশ্থিগুলি বসিয়া যায়, সুতরাং 
লোমহ্র্যণও থামিয়া! যায়! 


বিৎশ অধ্যায় । 


জীবনীশক্তির পতন ও স্বৃত্যু। 


শরীরবূপ স্তরে কার্ধাসকল কি প্রকারে চলিতেছে তাহা! 
আমরা দেখিলাম । যে শক্তি দ্বারা এই কল চলিলেছে গাথা 
নাঁষ প্রাণ বা জীবনীশক্তি। উপক্রমণিকাঁতে বলিরাছি কে, 
ইহার প্রকৃতি কিরূপ তাহ! অদ্যাপি জানা যায় নাই কিন্ত ইহার 
কার্ধয সবিশেষ জাঁন। গিয়াছে । 

প্রথমতঃ জীবনের প্রারস্তে এই শক্তি অতিশয় বলবততী থাকে; 
জরায় মধো কয়েক মাসের ভিতর পিপীলিকাবৎ্ শরীর হইতে 
তিন চারি সের ওজনের ভারি শিশু হওয়া কম আশ্চর্যের কথ: 
নহে। অগ্নি যেমন প্রজ্জলিত হইলে তেজে জলিতে থাকে, 
মাত। গর্ভিণী হইলে জরায়ু মধ্যে ভিষ্বও সেইরূপ খ্তি লই 
বাড়িতে থাকে । যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয় অমলি জীবনীশক্তি একটু 
কমি! যায় । গত সাড়ে নয় মাসে যে অত্যাশ্চর্যয বুদ্ধি হইয্াছিল 
এধন আর তত হয় না, সেই সময্ষে শরীরের যে গঠন হইয়াছে 
এখন তাহারই বুদ্ধি হইবে, নৃতন কিছুই প্রস্তত হইবে না! আই 
উদ্দোস্তে বলবতী জীবনীশক্তি কিরূপে বহির্জগৎ হইতে খাদ্য 
পেখ সংগ্রহ করিয়া শরীরকে বড় করে, কয়েক বৎসরের অধ্যো 
যৌবনকাল উপস্থিত হইলে জীবনীশাক্ত কিরূপে আরও কিক 
যায় এবং শরীরকে আর বাড়াইতে পারে না, তখন কিন্পে 
শরীরের কেবলমাত্র ক্ষতি ও পূরণ হইতে থাকে তাহা পূর্ব পুর্ব 


বিংল অধ্যায়। হ্১ক 








অধ্যায়ে বলিয়াছি। কয়েক বসর পরে যখন বৃষ্ধ বন্ধস উপস্থিত 
হয় তখন জীবনীশক্তি এত কমিয্না যায় যে, রাত্রি দিন ফে ক্ষতি 
হইতেছে তাহাও পূরণ করিতে পারে না। তখন শরীর ক্ষষীগ ও 
হীনবল হইয়া পড়ে । চর্দের নীচে যে মেদ আছে ভাহ! খর 
হইয়া যাওয়াতে চর্ম লোল হয়। যন্তিফ ও মেরু-মজ্জায় কার্য 
কঙ্গিযা যাওয়াতে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চেজিয় কার্ধা করিতে 
কস কসমর্থ হইতে থাকে, এবং পরিপাক যন্ত্র, ফুসফুস ও হাত 
পিও দকলেই অত্যন্ত ক্ষীণ হয়। 
তথন মৃত্যু অলিবার্ধ্য--অলজ্ঘনীয় হইয়া উঠে। বৃদ্ধ বয়সে 
ষাষাত্ত উপসগেই মৃত্যু হয়। যদি উপসর্গ নাই উপস্থিত হয় 
তথ্ধাপি ক্রমে ক্রমে এই শিথিল যন্ত্রের কার্য্য থামিয়া যাঁয়। 
দ্বীপের তৈল নিঃশেষিত হইলে দীপ যেমন নির্বাণ হয়, জীবনী- 
শি জেংপ্‌ পইলে সত্য জেইকুপ্‌ উপ্জ্িত্ হয 
এইরূপ মৃত্যু কেবল বৃদ্ধ বয়সেই হইয়া থাকে, যৌবন শ্রাডৃতি 
সময়ে, যে মৃত্যু হয় তাহা পীড়াবা অন্ত কোন আগন্তক কারণ 
বণগ্চঃই' হইয়। থাকে । বৃদ্ধ বয়সের মৃত্যু যেমন শরীরের বর্ধন, 
পো্িপ- প্রভৃতি ক্রিয়ার স্তায় শ্বাভাবিক ও অনিবার্ধ্য, যৌবনান্ধি 
বসগতসর সৃত্যু সেকপ নভে, উহা অনেক সময়েই নিবার্ধ্য সুতগ্কাং 
বিয়ৎপরিাণে অস্ছাভাবিক । এরূপ বয়সে পীড়া বা অন্ত কোন 
কারণে মৃত্যু উপস্থিত হইলে অন্ন বা অধিক পরিমাণে যন্তণা হয় 
স্বষ্ধ বয়সের মৃত্যুতে কিছুই যন্ত্রণা নাই বলিলেও হয়। শিক্ষ- 
যেমন মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত হয় বৃদ্ধও সেইনপ ধীরে ধীছে এই 
অঙগথকে বিস্তৃত হইয়া লেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে নিদ্ডিত' হইয়! 
প্ড়দ কিন্ত পীড়া জনি মৃত্যুতে নযুনাধিক কষ্ট হয়। 


২৯৬ শারীর-বিধান। 
1৯০ পল. 


ইস্থার মধ্যে অচেতনাবস্থায় মৃত্যু হইলে কোন যন্ত্রণীই ভোগ 
করিতে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলি রোগেই মানুষ 
মৃত্যুর পূর্বে সংজ্ঞাহীন হুইয়া যায়, সুতরাং যন্ত্রণাও কিছু বুঝিতে 
পারে না । আবার যে সকল মৃত্যু হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা বশতঃ হয়, 
(যথা--বজ্াঘাতে ব! গোলাগুলি আঘাতে বা অন্ত কোন কারণে 
ঘাহাতে সহসা! হৃদয়ের কীর্ধ্য বন্ধ হইয়া যায়) তাহাতেও মৃত্যু 
এত শীগ্ধ উপস্থিত হয় যে, যন্ত্রণা কিছুই বুঝ! যায় না। বস্াঘাতের 
মৃত্যু এত শ্রত্ব হয় যে, ভাহাতে যন্ত্রণা বুঝিবার সময় হয় ন!। 

মৃত্যু যন্ত্রণা বিশেষ উতৎকট কিছুই নহে। মুষ্যুর সময় 
যেরূপ যন্ত্রণ। হয় সেরূপ ও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক (রুশ 
আমর। জীবিত অবস্থায় কখন কখন পাইয়া! থাঁকি। কিন্ত 
রোগীর যনে “মৃত্যু আসিতেছে” ভাবিয়া যে ভয় হয়, বোধ কন্রি 
তাহা অতি ভয়ঙ্কর। কিন্ত তাহারও ইতর বিশেষ আছে । 
দু্র্মান্িত লোকে এই সময়ে যত ভয় পায় ধার্মিকেরা সেন্বপ 
কিছুই পান না। সাধারণতঃ মুমূর্তুব্যক্তির বন্ধু বান্ধব তাহার 
আসর মৃত্যু ভাবিয়া ও মলিন মুখ দেখিয়া যেরূপ ক্রেশাহভব 
করেন রোগীর সেরূপ কিছুই হয় না । অবশ্ঠ এমন অনেক 
রোগ আছে যাহাতে বহুকাল যস্ত্রণ। পাইয়। মরিতে হয়, এমন 
কতকগুলি রোগ আছে যাহাতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ক্লেশ 
সহা করিতে হয়। কিন্ত করুণাময় বিধাতা এমনি নিয়ম করিয়া- 
ছেন যে, অধিকাংশ মৃত্যুতেই যন্ত্রণা অতি কম হয়, নতুবা ব্মতি 
অন্পক্ষণ মান্র থাকে। 

মৃত্যু যখন হয়, তখন শরীর ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া পদে 
এবং শ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহার অরক্ষণ পরেই. পচিতে আর্ক 


বিংশ অধ্যাক্স। ২১৭ 
করে। এই ডুইটী চিত .ফেখিলে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না 


যে মৃত্যু হইয়াছে । এদেশে শ্রীক্মকালে মৃত্যুর ছুই ঘণ্টা পরেই 
শরীর পচিতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
প্রত্য্ণ | 

পচিয়৷ যাওয়া এই বিশ্ব-ভাগারের পদার্থ সকল ফিরাইয় 
দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাঁদিগের চতুপ্দিকস্থ বাতাস 
অশ্জীন নামক বাচ্পে পরিপুর্ণ। অন্জান ব্যতীত আরও কয়েক 
প্রকার বাণ্প এবং এক প্রকার অতি ক্ষুত্র কীটাণু এই বাষুর 
ভিতর আছে। ইহাদের কথা উপক্রমণিকায় বল! হইয়াছে । 
যে মুহূর্তে মৃত্যু হয়, সেই মুহূর্তেই এই সকল কীটাণু আমাদিগের 
. শরীর আক্রমণ করে। এই সময়ে বাসন বাযুস্থিত অশ্লজান বাষ্প 
কীটাণুগণের সাহাধ্য গ্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস কার্ধা করিতে সম্পূর্ণরূপে 
সক্ষম হয়। তখন অয্রজান শরীরস্থ অঙ্গাব নামক বড় পদার্থের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া আঙ্গারিকাঘ বাম্প হইয়া উড়িয়া যাঁয়। 
অম্্জাঁনই জলজান নাঁমক বাপ্পের সহিত 9ংখোগে জল ও জলীস্ব 
বাম্প হইয়া কতক উড়িয়া যায় এবং কতক পড়িয়! যায়। অন্ত- 
দিকে মাংম স্নায়ু প্রভৃতি যবক্ষারজান গ্রধান অংশগুলি এমো- 
নিষ্না বাপ হইয়া বাষুর সহিত মিশিতে থাকে এবং আমাদিগের 
শরীরস্থ গন্ধক নিজে 'জলজনিত গন্ধক” নামক ভয়ানক হুরন্ধময় 
বাষ্প হইয়! উখিত হইতে থাকে এবং এমোনিয়ার ছুর্গন্ধকে 
আরও তীত্র করিয়! তুলে । এইজন্ই হ্ীবশরীর পচিতে থাকিলে 
এত দুর্গন্ধ অন্গভব করা৷ যায়। এদিকে শরীরস্থ চুণ, লৌহ, 
সোডা, পোটাশ প্রসৃত ধাতু প্দার্থ সকল নিকটস্থ ভূমিতে 
পড়িয়া চারিদ্দিকের বৃক্ষ লতাদির শরীর পোষণ করিতে থাকে । 


৮৯ 


২১৮ ৰ শাঁরীর-বিধান। 





আর অস্থি, মেদ, কেশ প্রভৃতি যাহারা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও 
সসার তাহার! এত শীগ্র নষ্ট হয় না, কিন্তু কাল-সহকারে তাহা 
রাও বিশ্লিষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রাকৃতিক রূঢ়পাতব ও অধাতব অবস্থা- 
প্রপন্ন হয় এবং নিকটস্থ উভিদগণের আহার্ধ্য হইয়া থাকে । ষদি 
শরীর পচিতে না দিশা দাহ করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত 
পদদার্থগুলির রাপায়নিক বিশ্লেষণ ঘণ্টা ছুই তিনের ভিতরেই 
হইয়! যায়। 

এই গ্রন্থ পাঠ করির! কয়েকটা ভ্ঞানগর্ভ উপদেশ সংগ্রহ 
করা যায়। 

প্রথম ।--শরীরের কার্ধ্যাদি অবগত হইলে স্বাস্থা-রক্ষা 
করিতে পারা যায়। 

দ্বিতীয় ।_-মানব-শরীর গঠন ও কার্য সম্পানে যে 
অত্যাস্চর্যয জ্ঞান, শিনৈপুপা ও অসীম খক্গন।কাজ্ক। প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান, 
দয়া ও শক্তির অসীম প্রভব একজন স্থষ্টিকর্তী ম্নুষ্যকে গড়াই- 
যাছেন। বাহার এত শক্তি ও দয়! তাহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ ন। 
করিয়া! এই শাস্ত্রের পাঠকগণ থাকিতে পারেন না। পণ্ডিতবর 
গ]ালেন প্রথমে নাস্তিক ছিলেন, পরে যখন শবচ্ছেদ করিতে 
আর্ত করিলেন, তখন জীব-শরীরে প্রকাশিত অদ্দীম বুদ্ধি- 
কৌশল দেখিয়! ঈশ্বরতক্ত হইয়া পড়িলেন। তীহাঁর পর যত 
বুদ্ধিমান লোৌকে এই শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছেন, সকলেই 
মনুষা-শরীরকে ঈশ্বরের অশীম জ্ঞানের লীল।-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
তৃতীয় ।--জীবন সময়ে যে প্রাণী ও উত্ভিদ্গণকে মন্গুষ্যেরা 


বিংশ অধ্যায় । ২১৯ 





তক্ষণ করেন, জীবিত থাকিতেই তাহার অধিকাংশ প্রতাহ 
ফিরাইয়া দিতে হয়, অবশিঈট যাহ! কিছু সঞ্চয় করিয়া! আমরা 
শরীর গাঁথিয়া তুলি, মৃত্যুর পরক্ষণেই তাহা কড়াঁয় গণ্ডাঁয় হিসাব 
করিয়। ফিরাইয়া দ্রিতে হইবে । আমরা যেমন তাহাদের ভক্ষণ 
করিলাম তাহারা তেমনি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, আবার 
আমাদের বংশধরগণ যেন ইনার প্রন্িশোধ লইবার জন্যই 
আমাদের ভক্ষককে ভক্ষণ করিবে; এইরূপে এক নির্দিষ্ট 
সংখ্যক পরমাণু রাশি পরস্পর সংঘুক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া চক্রনেমীর 
হ্যায় ঘৃর্ণিত হইয়া! এই পুরিবীতে জীবন-শ্রেত প্রবাহিত 
বাখিতেছে। সুতরাং এখানে “আমার” বলিয়। স্থায়ীস্বত্ব স্থাপন 
কর! অসম্ভব । 

চতুর্থ ।-_পুর্বা পুর্ন অধ্যায়ে জীবনের বিনাশ অবশ্ঠম্তাবী 
জাপিরা এই শীক্সবিৎ কখন মৃত্যুর নামে ভীত হয়েন না| 
ইহকালের করেক দিনের জন্ত জীবন চালাইতে ঘিনি এত দয়া 
করিয়াছেন, তিন বে পরকালের জন্ত অবশ্ঠাই ভাল্রূপ আয়োজন 
করিতেন নিঃসন্দি্ধ চিনে ইভা বিশ্বাস করিয়া এই শাস্ত্রবিৎ 
মৃত্যু-শধ্যায় শয়ন করির। সেই জ্ঞান ও দয়াময়ের উপর নির্ভর 
করেন। 





সম্পূর্ণ। 


পরিশিষ্ট । 





[ নিয়লিখিহ শব্দসমূহের পার্খে যেখানে যে অন্ধ আছে 
উহাতে এ সংখাক পৃষ্ঠ! বুঝিতে হইবে । ] 

অঙ্গার, কয়লা ।-_-দীপশিখ! হইতে যে কালি পাওয়া বায় উহ। বিশুদ্ধ অঙ্গার । 
ইহ! স্বর্ণ রৌপ্যাদির হ্যায় ঝড় পদর্থ অর্থাৎ দুইটা পদার্থধোগে উৎপন্ন 
হয় ন]। 

অগ্ডাধার ব অণঁকোষ।--এই কথাটা শুদ্ধ নহে, পুরুষের অও হয় না, উহাকে 
গুক্রকোঁধ বা বীর্যাকোধ বূল। উচিত । 

অস্তলাল ১০০ । 

অণুবীক্ষণ ।--( অগু হুষ্গা, বীক্ষণ দশন করা) যাহ! বারা সুন্গ বন্ত দেখা যায়। 
এই যন্ত্র নলাকাঁর, ইহার এ+ পার সু অপর পার্খ স্থুল। ইহাতে এক বা 
একাধিক খণ স্বচ্ছ কাচ থাকে । নৃঙ্ষ পারব হইতে নলমধা দিয়] দৃষ্টি করিলে 
চক্ষের অগোচর কষুদুতম বস্তু বৃহৎ দেখায়। 

অধিশ্রপ়ণ ।---( অধি-গ্রী পাক করা] অন্নাদি চড়ান, ভাবে অনট, প্রতায় ) 
আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুর বা অন্য কোন কাচ নির্দিত 
কুক্ধ ঘা নাজ পদার্থের মধা দিয়! গিয়া যেখানে মিলিত হুয়। 

অধাতব ।--ঘাহ! ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে । 

আন্তর্বাহ ।__এই ক্রিয়ায় তরল পদার্থদ্বয়ের সংসক্তি অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি 
আকর্ষণ শক্তি প্রয়োজন । যদি গেলামে জল রাখিব চর্ন্থার! ডাকিয়া 
তৈলপূর্ণ পাত্রের ভিতর উপুড় করিয়া! রাখ] যায় তাহা হইলে অন্ধর্ধাছ ও. 
বহির্ববাহ্‌ হয় না। 

অন্ত্নলী ।--নরু বলিয়। দীর্ঘ নলটার নম ক্ষুদ্র অন্তনলী, মোটা! বলিষা বধার্থ 

কুটার নাম বুহৎ অন্্নলী । পঞ্চম প্রতিকৃতিতে সন্ত গুটান অংশষ্টীই 

কু অন্ত্রলী | 


পরিশিষ্ট ই 
পপ সপাসা্টি সপ 
আঅন্গনালী ব! জন্ননলী 1--৮৯ টীক!। 


অনৈচ্ছিক মাংস ।--যে সকল মাংস ইচ্ছ! কবিয়! নাড়া চাঁড়। ধায় না। স্থায় 
ইহার উত্তম হৃষ্টান্ত । 

অপবীজঅ ।--বাহ! বীজ নহে, অথচ যাহা! বীজের কার্যা করে অর্থাৎ যাহা দ্বারা 
উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। অপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি সাধারণ আলু দেখিতেই 
উত্তমরূপ বুঝ। যায় । 

অপান বাহু ।--প্রাণ দেখ। 

অবরোধক মাংদ।--ইহ| বৃত্বাকারে অবস্থিত । কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যাস্ত 
বন্ুনংখাক মাংসময় স্যর বিস্তত আছে। মলম্বারের অবরোধক মাংসের উপর 
মনের ও মনঘ্বারা স্নাধুনুত্রের এত ক্ষমত। আছে বে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা! 
হইলেও উহ! বভ্ক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা ঘায়। মলের ভার অত্যন্ত অধিক 
হইলে মাঁংমের ক্ষমতাকে এ ভার প্রান্ত করে সুতয়াং আর চাপিয়! বাখাও 
যায় না। 

অশিশ্র ্বাদু ।--ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে এইরূপ পদার্থের উপর সকল লোকের, 
সকল সময়েই প্রায় একরপ এনুতি বা অপ্রবৃত্তি থাকে । 

অসমিথুনজন্। ।--যাহ।র! স্ত্রীপুকষের বিন! সংযোগে উৎপন্ন হঃ়। সাধারণতঃ 
এইরূপ কাঁটাগুগণের একটার দেহ বিতক্ত হইয়া বহুসংখ্যক কীাণু 
উৎপন্ন হয়। 

অন্নজান।-__এক প্রকার বাপ্প ; ইহ! জল ও বাধুর প্রধ।ন উপাদান। এবং ক 
পদার্থ। ডাইল তরকারি প্রভৃতি রশাখিয়! বহক্ষণ রাখিয়া দিলে বামু হইতে 
অন্নজান আসিয়। উহাদের পহিত সংযুক্ত হয় এবং এ কল খাঁদা টক হইয়া 
যাঁয়, ইহ। অল্পের উৎপাদক এই হেতু ইহাকে অল্মঙ্জান কহে । 

অশ্রপথ ।--নাঁসিক।র দিকে চক্ষের যেকোণ এ দিকে উহ! জবস্থিত। বদি 
কোন কারণে এই পথ বন্ধ হয় তাহা হইলে অর এ পথে যাইতে না পাইয়া 
গনবরত চক্ষের বাহিরে গড়াইয়। পড়িতে থাকে 1 তখন উহা! একটী পীড়া 
হইয়া দাড়ায় । 

আঙ্গারিকায় ।--বিষময় বাষ্প বিশেষ । ৭০1 


২২ শারীর-বিধান ! 


০০১ পাশপাশি পিপিপি 


আপেক্ষিক গুরুত্ব ।--জল অপেক্ষা থে জ্রবা যত ভারী তাহার আপেক্ষিক গুরু 
তত। নির্জি্ট আয়তন (ঘথ| ১ ইঞ্চ দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চ প্রস্থ ১ ইচ্ক বেধ) 
বিশিষ্ট জলের সহিত তুলনায় রূপ আয়তন বিশিষ্ট অস্ত পদার্থ বত ও* 
ভারী হয়, তাহার আ.পক্ষিক গুরুত্ব তত। ৪১ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় জলের গুরু 
১০০৩০ ইহা বুঝিতে হইব ।--জলের গুরুত্ব ১ বলিলে রক্তের আপেক্ষি* 
গুরুত্ব ১5৫৭ ও মুত্র ১৪১৫০ 

আগ্ভৌমিক বায়ু ।--একগ্রক্কার বিষাক্ত বাপ্প। আর্ড ভূমি ও পঞ্চিল জলাঁশঈ 
প্রসৃতিতে এই বাম্প অধিক উৎপন্ন হয়। এরূপ জলাশয়ের নিকট বাস 
করিলে বিশেষতঃ রাত্রি কালে থাকিলে কঠিন গীড়া জদ্মে । 

আবর্জনা |--হাহা ফেলির! দিতে হয়| ময়লা, ওুচলা, জঙ্লীল। 

আলোকাহরণী।-- ১ 3। 

উদান।--প্রাপ দেখ। 

উদ্ধাশির11--ডাইন কর্ণগহ্বুর মন্প রক্ত আনিয়া ঢালে । 

কশেরুক। মজ্জা ।-_-মেরুদণ্তীয় মজ্জ। দেখ । 

কঠনলী ন কণ্ঠনালী 1---৬৪ 1 ৮৭ । ৮৮ ১৯৯1 ২০০) 

কাচবৎ পদার্থ-:১৮৭ । 

কায ।--প্রাশি ও উত্তিদ্‌ শরীরের দানার ম্যায় ক্ষুরতম অংশ । অতি ক্ষুঙ্জ 
দ্বান। সমূহ একত্রিত হইয়। মনুষাশরীরে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি এবং উত্তিদ, 
গণের মুল, পত্র প্রভৃতি সমুদ্র গঠিত হ্ইয়াছে। ক্ষুদ্রতম কাঁটাণু ও 
উদ্ভিদাণুগণ কেবলমাত্র ছুই চারিটা কোষের সমষ্টি মাত্র । 

কর্ণগহ্বর |_-কর্ণ যেদন বিস্তৃত ইহা দেখিতে কতকট। সেইরূপ বলিয়া এ 
লাম। 

ইকশিক1 নাড়ী ।-_ধমনী ও শিরার মধান্থ সুষ্ঘ্তম রক্তের নলসমুই 1 ছসংখা 
কৈশিকানাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত । গাত্রে একটু আচড় লাগিলেই যে এখ 
বিন্দু রক্ত দেখা যায় উহ! কেশিক। নাড়ী্ রজ । 

কঠিনাবয়প 1---১৮২ 

কৃষ্ষাববরণ 1-৯জত | 
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কেন্ত্রাভিমুখ, কেন্্রবিমুখ ।--ধত কিছু জানিতে পারিতেছি দঞ্লই কেজাভিমুখ 
হবায়ুর কাবা; যাহ কিছু করিতেছি, সমূদায়ই কেব্দ্রবিমুখ স্নায়ুর কাধা। 

গ্র্তকেশর ।--পুগ্পের যে অংশে ফল হয়। ইহা স্ত্রীলোকের জরায়ুর তুল্য। 

পর্ভগহ্বর ।--অতান্ত বড় ও উদরবৎ বলিযা এইরূপ না । 

ক্লোম ।ীাচীনগণ ক্লোম সম্বন্ধে ধেপপ বিগ্বা করিতেন এক্ষণে আর সের়প 
ধারণা নাই । বথ। 3--বাোছয়োশ্মধো বছগ”। তন্মধ্যে হৃদয়ং তৎপার্থে 
প্েধম পিপাসা স্থানম্‌ |” 

গতিভঙ 1১৮৭ | 

গলনলী 1---ইহা একটী মাংসনির্টিত মোটা চোষ বা নল, উপর দিক অধিক 
বিস্তৃত নীচের দিক সক, ইহার নিক্নভাগ হইতে একটী সরু নল নাষিয়। 
গিয়াছে তাহ।র নাম অন্ননলী | 

ঘন ইঞ্চ | দৈর্ঘা প্রস্থ ও নেধ এই ভিলেব গুণুফলকে ঘন কহে । 

চক্ষু ক্কটিক--১৮৬। 

চূর্ণক--চুণ । 

জন্মহাড় 1১২০) | বস্তিগহ্বরের গশ্চাৎ ও নিতম্বদ্ধয়ের মধ্যে যে বিস্তৃত ছাড় 
আছে। 

জলজন।--অতি লঘু বাপ্প বিশেষ ইহা অন্নজান বাম্পের সহিত সংধুক্ত 
হইলেই জল উৎপন্ন হয। জলের উৎপাদক ও উপাদান বলিয়! এই দাম । 

জলজনিত গন্ধক ।--মতি ছুর্গন্ধময় বাম্প বিশেষ । নর্দানার দুর্গন্ধ ও পচ! 
ডিস্বের দুর্গন্ধ এই বপ্ণ বশতঃই হইয়া খাকে | গন্ধক গুড়! করিয়া কয়লার 
উঁড়ার সহিত মিশাইয়! তাহাকে একটু জন দিয়) উত্তপ্ত করিলে অব! 
উড গন্কক তৈল, ঘৃত, কিন্ব। চবির সহিত মিশাইয়া গরম করিলেও এই 
বাল্প উৎপর কর] যায় । জঙলজান ও গন্জক ইহার উপাদান বলিয়া এই মায়। 

জলখৎ পদার্থ--১৬৬। 

লতা ।--ধাত্রীগণ ইহ।কে পানসুচি, পোরো প্রভৃতি নাম দিয়া খাকে ) 

জীবাপুবিদ্য! ।--ধে শাস্ পাঠ করিগে কাটাণু ও উদ্ভিদাপুগণের উৎপন্ধি, ক্ষার 
গ্রপালী ও জীবনবৃদ্ধাত্ব অবগত হওয়! বায়। ইহা নিতান্ত আধুনিক পাত 1 





উর শর্দীর'বিবাক। 


ইহ ঈবর। জানিতে পার! গিক্নাছে যে এই জগৎ কীটাণু ও উত্তিণাণুর ভি 
পরিপূর্ন ॥ এক ফোটা জলে পঞ্চাশ কোটা কীটাণু বাস করিতে পারে । 
যেরাপ মত পরিবর্তন আরম হইয়াছে তাহাতে যোধ হয় শীঘ্রই এইকপ 
সিদ্ধান্ত হইবে যে মানুষের অধিকাংশ পীড়াই ইহাদের হবার! উৎপন্ন হয়| 
জীবনীশক্তি, জীবন ব| প্রাণ ।-_এই শক্তির আধিকা বশতঃ সনোজার্ড,গো ধংস 
ও অন্যান্য জন্তর শাবকগণ লক্ষ ঝম্প প্রদান করে এবং মন্যাসিবর ছাত 
প1 ছুড়িতে থাকে । ইহারই অভাব বশত: বৃদ্ধ বয়ে দর্শন শ্রবপাণিশ্ক হাস 
হন /। অনেক বুদ্ধ আক্ষেপ কয়েন “সেকালে ইলিশ মাছ ভাজিলে যেন 
গন্ধ বাহির হইত এখন আর তেমন হয় ন1।” হায়। উহ! মতন্ের দৌষে 
মে, বয়সের দোষে হয়। 
মাত্র! |. 
ভিশ্রি।--তাপমান যন্ত্রের বড় বড় দাগগ্ুলি। বরফ ও লবণ মিঙ্রিত 
করিলে যে শৈতা উৎপন্ন হয় তাহ।কে ০* বা শুন্ত ডিগ্রি উত্তাপ বল] হয়; 
ও জল যখন উত্তপ্ত হইয়| শ্ঘুটিত হয় এবং বাস্গাকায়ে উড়িতে আরম কষে 
তখন ক্কে উত্তাপ উৎতন্র হয় ভাহাকে ২১২ ডিত্রি উত্তাণ ক্স! হয়) এই 
উভয় সীমার মধো উত্তাপের যশ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আছে ফারেন্ছিটের 
তাপমান ধস্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হয়। যনুষা দেহ পরীক্ষ। করিতে যে 
তাপম'ন বাবহৃত হয় তাহাতে ৯০ হইতে ১১০০ ডিগ্রি পর্যাস্ত নিপ্দিষ্ 
আছে। 
চাঁলবৎ উপাস্থি ।-_ইহ। দেখিতে ঠিক চালের মত নহে, কিস্তু ইহার অগ্গুখ্1গ 
গোল এবং কণনালীর সম্মুখ অংশকে রক্ষ। করিবার অন্ত ঢালের সায় 
রহিয়াছে বলিয়। ত নাম দেওয়া হয়। 
তত্ত ।২-হৃতা। অনুষা শরীরের প্রায় সকল অংশই নুত্রষৎ পদার্থ নির্শিতি 
স্বাধু ধমনী প্রভৃতির বর্ণনা কালে যে নকল সুত্রবৎ পদার্ধের উল্লেখ আছে 
ভাহাতেই ইহাদের বিষয় বোধগমা হইবে । পাঠার ছাল ছাড়াইবার 
সমক্ধ চর্দের দিছে বে শ্বেত বন্ত্বৎ স্তর দেখা যায় উহাকে যোঁজক তস্ত রে 
ফেব লা শরীরের সর্বস্থানেই এ পদার্থ আছে এবং প্ুতোেক হজের টুক্নণ 








পরিপিষ্ট। ২ 


গলি ফোজন! করিয়া বা চুড়ির ভুড়ি হটী গড়িগানছে? বে স্ষীণ ত 
গ্কাত সহ এবং স্থিতিস্থাপক তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক তত্ব ক্ছে। 

বিড় পর্দা ।-_ডাইন কর্ণগহ্বর হইতে ডাইন গর্ভগহ্বয়ে মখন (শা ) রও 
ধায় তথ যাইতে দৈয় কিন্তু তখনই এখনই বন্ধ হইয়া বায় যেএীয়ঙ্ কমা 
কিিতাইন কর্ণগহবরে যাইতে পাঁরে না 

তাপ সংরক্ষণ | *হুস্থ ষন্বষা দহ প্রায় সর্বদাই ৯৮৪ ডিশ্রি উত্তপ্ত । 

তাঁপষাজ যন্ত্র ।(--ষে যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ নিকপিত হয়। ইংকীাঞ্জি 
খারুরসিটার ; ইহা কাচ নির্দিত । ডিগ্রি দেখ। 

শিচুড় পদ্দ। ।-_বামদিকের কর্ণগহবর হইতে বাম গর্তগহ্রে যখন € জাজ ) 
যায় তখন যাইতে দেয় ফিস তখনই এমনই ধন্ধ হইয়া যায় ধেউ রঃ 
ফিরিয়া বাম কর্ণগহ্ঘরে যাইতে পারে না। 

দর্লরলাল 1৮১৮৮ । 

ধর্শম আয়ু 17১৮৮ | 

বঙ্গনী 1--যে রক্চের নঙগে পবিষ্কার ও উজ্জল লালবর্ণ রক্ত চলে। 

নিপ্না ।--মস্তিক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার কার্ধা হয় ই ক্স 
ঘুঝিতে পরা যায যে তাহাদের কাযা বন্ধ ন। হইলে দি হয় সা। এ 
অপ্রান্ত চিভীবিত হইয়া শয়ন করিণে নিজ! হয় না এবং বাহাফের টি' 
কষ তাহাদের নিদ্র! অতি অণ্ধক | 

পর!গকেশর ।--.পুল্পের মধাস্টিত যে শুক্র নলগুলির উপর পরাগ গেপু দা 
খাজে | এইগরিই পুপ্পের পুংলিজ এবং এ র়েণুগঁলিই শুক যাব 

প্রাতিধ 1-- উৎপাদক । 

র্াণ--পূর্ববকাজে ইহাকে হাদয়স্থ বায়ু বলিয়া! অনেকে বিঙ্বান করিত 
থাযু দেছে পঞ্চ স্থানে পক নামে অভিহিত হই | ' ধরা প্রাণ হা 
পান, আন্জনলীরকায়। সদান-নাভিক্িত বাযু। উদ্লা-- 
রান-স্লকা শরীর বায়ু। | 

টু ভিন আরর্ণ জে উচ্চারণ করিতেওদ নধর আযঞক 

খলে। প্দৃ্জাহবানেড গানে চ) রোদনে & মুতোত:* 1 ! 





৬ শারীর-বিধান। 





্টিশ |--ক্ষার বিশেষ | পোটাশিয়ম নামক ধাতু সংযোগে উৎপর গর ব1 
লব বিশেষ। কাঠ পোড়াইয়। ভক্ম করিলে তাহ।তে এই হ্ষণুর অনেক 
পাওয়া বায়। 
ক্ষুরক ।-_দীপ্ডিদায়ক রূঢ় পদার্থ বিশেষ | ইংস্রাজী নাম ফস্করান্‌।|বিলাতি 
দিয়াশালাইতে এই পদার্থ থাকাঁতেই উহ! ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠে 1-- 
তুাৎপাদিক শক্তি ।-_সন্তন জন্ম দিবার ক্ষমত!। 
শী।-মাংসহ্যত্র সকল একত্রিত হইয়। থে মেটা মোটা] লাল বর্ণ ধড় বড় 
মাংস হইয়।ছে উহাই পেশী । ইহাদের ছার। ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের সঞ্চালন ত্রিয়। সমাধা হয়। উনবিংশ অধ্যায় দেখ। মাংসপেশীও 
বলা যায়। 
পড়। ।--৯৮ পৃষ্ঠায় যে পিত্তপড়ার কথা আছে তাহাতে বুঝা যাইবে যে 
খন পিস্তাধারের অতিরিক্ত পিত্ত উচ্ছাস বা প্লাবন বশতঃ দ্বাদশকানুলী 
ংশের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ধ স্থানে খাদা দেখিতে নাঁ পায় তখন এ 
দ্বারা অন্ত্রনলী উত্তেজিত হইতে থাকে । এই জন্ই পিত্ত পড়িয়া! গেলে 
হথ করার কথা যে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে তাহা বহু পরিমাণে সত্য । 
দপ সময়ে অল্প আহার করিলেও এ খাদ্যের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হয়। 
ং তাহাতে হ্থাস্থা-হানির ভয় থাকে না| ইহাই পিত্ত রক্ষা । 
-পরিপূর্ণকারক | কুর্য্ের শ্বেত আলোক বেলোয়ারি জাচ দ্বার! বিশ্লিষ্ 
য়া দেখিলে বুঝ। যায় যে উহা! সাতটা রং মিশাইয়৷ হইয়াছে । অর্থাৎ 
[লোক অমিশ্র বর্ণ নহে সাতটা রঙ্গের সমষ্টি । এই সাতটী বখা--লোহিত, 
ণ, গীত, হরিৎ, নীল, ধুমল; বাঁয়লেট (বা ঈধৎ লালের আন্তা যুক্ত গাঁড় 
)। যদি এই সাতটার একটারও অভাব হয় তাহা হইলে শ্বেত হয় 
রাং প্রত্যেকটী অপর ছয়টীর পুরক বর্ণ। আবার ইহার যধ্যে নির্দিষ্ট 
টা একত্রিত হইলে একপ্রকার শ্বেত হয় তাছাতেও একটা অপরটীর 


১ পজছ কৃটীরডিন অন স্াবতখা্ধাসারপ্রবপী শিবা হয়া 
* নাহ হইয়া খাকিবে | ন্দতুকর়ণ পবা $. 
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ভারকেজ ।--ভারের মধ্যস্বল। ইহার ঠিক নীচে বা উতর পার্থ সম 
প্রকান্ধ অবলম্বন থাকিলে আর পদার্থটী পড়িতে পাক না, নতুষ' 

ভাহগর ।--( ভাস্‌ দীপ্তিপ্রাণ্ত হওয়! উর--শীলাদার্থে)। মিছষ্জি, ৫ 
গরদ্থৃতি পদার্থের বড় বড় টুক্রাগুলি কেমন চক্চকে ও কো" 
সকলেই দেখিক়াছেন। যে সফল পদার্থ এরূপ কোণর্বি 
ভান্ুর কহে। যে প্রক্রিয়া বারা এইরপ আকারের পদার্থ উৎপ 
ভাহবরতাপাদন কহে ।--ইংরাজি নাম কৃস্টাল্‌। 

ঙ্‌ত নাস্/ন | ১৭৯ । 

ভিত্তি ।--পাকস্থলী ভিত্তির হ্যায় এপ বল ঠিক নহে, কেনন 
ভিত্তি বলে, চামড়ার যে যন্ত্রে জল বহিয়া লইয়া! হয় উং 
অধিক।ংশ বাঙ্গালীই & জলাধারকে ভিস্তি বলেন বধলিয় 
হুইল। 

ভৌতিক শক্তি ।--আালোক, উত্তাপ প্রভৃতি । 

জণ ।--গর্ভস্থ শিশু ।-- 

মিথুনজন্ম। ।---মিথুন স্ত্রীপুরুষের যুগল, একত্রিত হয়] যাহাদি 
যথ। মনুষা, পণ্ড প্রভৃতি । 

মাংসিক ।-_মাংসে যে পদার্থ প্রধানত: আছে । ইহা উত্ভিচ 
কমল জল মিশাইয়! ডেল? প্রস্তুত করিয়! উহ! ধীরে ধীরে 
কন্ধিতে আরঘ্ত করিলে শ্বেতসা'র ধুইয়া যাইতে থাকে । ক্র 
পাওয়! স্কায় উহার অধিকাংশই মাংসিক । “ইংরাছি নাম 

ঘেদ-_চর্বি্ধি।--যৌবনে ইহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই দে 
সহী হয়। বার্ধক্যে চর্পের নীচে হইতে শু হইয়া ধায় তা. 
হইয়া! পড়ে। 

ধেরুদ্তীর হজ্জ বা কশেরুকা মঞ্জ! বা মেরু মন্দা 17১১২ পৃ? 
হইতে যে খেত গদার্ঘটা লামিয়া গিল্লাছে এবং যাহার গণ 
্লাযু বাঁহিয় হইয়াছে উছাই মের মজ্জা 1 

্যাগনিসারাি ম্যগেনিচীযদ্‌ নানক, খা সংযোগে: 








শারীর-বিধান। 
'জৃদয়, ফুস্ফুস্‌, যকৃৎ প্রভৃতি ঘন্ত্র তাহাদের ভিতর যে বিধান বাঁ. 
ছে। 
_বায়ুস্থিত বাম্প বিশেষ । ষবক্ষারে অধিক পরিমাপ পাঁওয়] যায়। 
--এই কয়টা কথ! বুঝিলেই রক্ত সঞ্চ!লনের বাপার স্মস্ত বুঝা 
(পীরের সমুদার মন্দ রক্ত উদ্ধ ও নিষ্ঘ শিরার ভিতর দিয়া ডাইন 
আিতেছে । সেখান হইতে ডাইন গর্ভগহ্বরে পড়িতেছে 
রক্তকে ঠেলিয়৷ ফুস্কুদে পাঠাইয়া দিতেছে । সেখানে গিয়। 
ইতেছে। পরিফার রক্ত বাম কর্ণগহবরে আদিতেছে:ও বাম 
শড়িতেছে । তথ। হইতে বৃহদ্ধমনী ও অন্যান্য ধমনী দ্বার সমস্ত 





তছে। 

নর আধার । হনয়, ধমনী, কৈশিক। ও শিরা এ নম্তগুালিতেই 

'ভরাং ইহার! সকলেই রক্ত।ধার। 

কর রশি কি তাহা বুঝিার নিমিত্ত প্রদীপের আলোক হইতে 

[রে বলিয়া একটা চক্ষু বুজিয়া অপর চক্ষু দ্বারা একটা চোঙ্গার 

কিম্বা নিজের হন্ডের মুষ্টির ভিতর আলে।কের দিকে দৃষ্টি করিলে 
নসংখা আলোকের রেখা আসিয়া চক্ষে লাগিতেছে । এই 


মরের নীচে ও নিতম্বের ভিতর যে গহ্বরে মুত্রাশয়, জরারু 
1 
সের উপরে ও কণ্ঠনলীর নীচে স্থিভ। চতুর্থ প্রতিকৃতি । 
মতে মনুষ্যাদি জীবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হষ্টি হয নাই । আদিম 
সহস্র সহস্র বৎসর উন্নতি হইয়া বৃহত্তর জীব সকল হইয়াছে 
তে আর ও উন্নতি বশতঃ বানর ও পরিশেষে মনুষ্য উৎপন্ন 
কেহ বলেন উক্ত আদিম কাঁটাপুগণ ও জড় পদার্থের 
[য়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে । 
নব সারাংশ) ইহা শ্বেতবর্ণ, উজ্্বল ও অঙ্গুলী দ্বার! 


পরিশিষ্ট 





চাপিলে অল শব্দ হয় । চাউল, আলু, গ্রোধ 
ষ্ট হইয়া ধাকে। সা আরোরুট প্রভৃতি ' 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ইংরাজি নাম, 
শৈজ্বানত্বক ।--নাসিকা হইতে যে রস নিঃহৃত হয় উ 
কথা ইহারই অপভ্রংশ ) এইজন্য এই ঝিলীকে শৈ 
শ্বাপদ জণ্ড।--( খন কুকুর পদ পা, যাহার কুকুরের স্থায় 
জস্ত ; যথা বিড়াল, কুকুর, শুগাল, ভলুক, ব্যাস্ত্। 
শীতল-শোশিতক ।--৭৩। 
সোডা ।--সে।ডিয়ম ধাতু সংযুক্ত ক্ষার বিশেষ | বাজারের 
মাঁটী এই শ্রেণীভুক্ত । 
সমযোগাকর্ষণ।-_একই প্রকার পদার্থের পরমাণু গুলির পর, 
আকর্ষণ উহা সমযোগাকর্ষণ, ইহ! অতি প্রবল! শক্তি । জদে, 
তৈল, এই জন্য অতি শীত মিশে । বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের আ' 
যোঁগাকর্ষণ কহে। বথা কাগজে আটা মাখাইলে উহা! মিশে । 
স্বেদজ ।-.- 
মছুসংহিতায় স্বেদজ এইরূপ বর্ণিত যথা (১ ৪৫ শ্লোকে ):-- 
স্বেদজং দংশমশকং যুকা মক্ষিকমত্কুণং | 
উফ্ণশ্চোপজায়স্তে বচ্চান্তৎ কিফিদীদশং ॥ 
অস্যার্থ; ।__দংশ, মশক, জলৌকা, মক্ষিকা, মৎকুণ ইহার কেদ হইতে উৎপ 
হয়, এতঘ্বাতীত পুত্তিকা, পিপীলিকাদি উষ্ণতা হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
স্নায়ু শব্দ ব্যাকরণে গ্রীলিঙ্ন | ভাষার দরলত রক্ষার জন্থ এই পুস্তকে পুংলিঙে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


বজ্ঞাপন। 


গঙ্গোপাঙ্টায় গদীত কুইলাইন সন্থন্ধে ছুই 
য়, এ ছুইয়েব বিশেষ বিবন্ধণ এই ২7 


কুইনাইন ব্যবহ।র। 


| পুস্তক বেশ পড়িতে শিখিষাছেন, অর্থ।ৎ 

ভাব বা ক্ৃশ্তিবাসেব রামায়ণের মত পু্তক 

ন পড়িতে পাবেন, এবং ঢই একট। ভাকারি 

(যেমন এসিড, শ্রার্ডি ইতাদি ) জানেন তাহাদের 

বড় উপকাবী। উষ্ভাতে কুইনাইন্র আবিষ্কার, 

ও থার্মোমিটার ব্যবতাব করিবাব উপায় এবং 

কাব জরে ও অন্যান্য খভব্ধ বোগের কিরূপ অধ- 

ইন গ্রযোগ করিলে শুভ ফল পাওয়া যায়, এবং 

গর কিকপ অবস্থা প্রয়োগ কবিঙ্গেঞউপকার হয় না, 
বন্তাব বহুবিধ দৃষ্টান্ত সহ শিখিত আছে । ফেনাসেটান্‌ 
কষেকটী নূতন উধখ বাবভ্ান কবিয়| পিকপে জব ছাড়া. 
হয়, তাহ'বও বিবনণ হাতে আছে । আকার উপক্রমণিকা 
৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬০, ডাক মাস্থু ₹১০ 3 ভি, পি, ডাকে 
ইন্সে খরচ (৮০, বছসংখ্যক ইংবাজি ও বাগাল! সংবাদ ও 


ম ্ গ্রশংসিত। 
২২ &€ই। সহজ কুইনাইন ব্যবহার । 
উর /* ডাক মাস্থুল ১*, ভি, পি, ৬ কে «ইলে মায় মনি- 
অর্জর খরচ 1০ | বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট কর্তক ড'কঘর সসৃছে গৃহীত 
এই ছ্বইখানি পুস্তকই কলিকাতা রেডি ক্যানিং লাই-. 
ব্রেরিতে এবং স্তামনগর পোষ্ট, বেলা ২৪ পরগণা গ্রন্থকারের 
1» স্ট পাঁওয়! ধায় । 


